সচিত্র 
স্নহাজ্ 
কবীরের জীবনী 
ও 
২৯. 
বাণা 
. এক এব স্ুহ্দ্বর্দো নিধনেহপ্যন্গ যাঁতি যং। 
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব মন্তদ্ি গচ্ছতি ॥ 
মনু। 
৬কাশীধাম নিবাসী 
জীপুর্ণচ্দ্র মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক 
সঙ্কলিত। 


প্রথম সংস্করণ । 


৯ 
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| উৎসর্গ পত্র 


প্য ইমং পরমং গুহ্‌ং মন্তক্েষভিধাস্যতি। 
-ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈস্তত্য সংশয়ঃ” ॥ 


& 'ভক্তিভাজন . 
শ্রীযুত নীহাররপ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল 
ছি ক্রীকর কমলেযু__ 


_ আপনি ভোগী. হইয়াও যোগীর স্তায় "মুকুন্দপদারবিন্দ” সর্বদা 
ধ্যান করিয়৷ থাকেন। সংসারী হইয়াও আপনি উদাসী ও সাধকের 
তায় জীবন যাপন করিতেগ্রেন। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি বখন 
মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী লিখিতে আরম্ভ করি, তখন 
আপনি আমার পুস্তকের পাণুলিপি পাঠ করিয়া-_এই পুম্তকরথুনি . 
মুদ্রিত করিবার জন্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। 
এইরূপ উত্পাহ আমি আর কাহারও নিকট প্রাপ্ত হই নাই। 
আপনার উৎমাহে উৎসাহিত হইয়া_-আমি আজ মহাত্মা কবীরের 
জীবনী ও বাণী জন সমাজে প্রচার করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছি। 
আপনি আমার কবীরকে পূর্ব্ব হইতেই আদর করিয়া আলিতেছেন। 
আপনার আদরের বস্ত্র আপনাকেই সমর্পণ করিলাম। 


৬কাশীধাম ৬পনং অগন্তকুণ্া |: আপনার গুণগ্রাহী 
১৩২৯ সাল ১৫ই পৌষ ] শ্রীপুর্ণচন্ মুখোপাধ্যায়। 


উপক্রমণিকা 


পধর্নস্য তত্বং নিহিতং শুহায়াম্‌। 
মহাজনো যেন গত্তঃ ন পস্থাঃ” ॥ 


ভক্তির অবতার শ্রীপ্রীরামানুজা চার্ধ্য ৷ 


৮" বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবকে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ বিষ্কুর অবতার 
খুলিয়া পুজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় দেশে (মান্দা 
প্রদেশে ) সেইরূপ শ্রীরামান্ুজাচার্যযকে, শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিষ্ণুর 
"অবতার বলিয়া! পুজা ও ভক্তি করেন। রামান্ুজাচার্য ৯৩৮ শকান্দে 
(১০১৭ খৃষ্টাবে ) মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পের্‌ত্বর নামকস্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোক্ষদায়িকাক্ষেত্র কাঞ্ষীপুরে বিদ্যা শিক্ষা 
করিয়! প্রথমে সেইস্থানে আত্মমত প্রচার করেন এবং শরীরে 
থাকিয়া শ্রীর্গনাথের উপাসনা করেন। এস্থানে থাকিয়া তিনি 
অনেকগুলি ভক্তিগ্রস্থ রচনা করিয়৷ পরে দিখ্থিজয়ে যাত্রা করিয়া 
ছিলেন | ভারতবর্ষের নানাদেশে উপস্থিত হইয়া নানামতস্থ 
পণ্ডিতদদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নানাস্থানের শিব মন্দির 
অধিকার করতঃ বিষ্ণুর উপাদনা স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ণাটি 
ভাষায় লিখিত “দিব্য চরিত্র” নামক গ্রন্থে তাহার চরিত্র বিশেররূপে 
বর্ণিত আছে। এ পুস্তকে তাহাকে অনস্ত-অবতার বলিয়া! উল্লেখ 
করা হইয়াছে। এই ঘোর কলিকালে রামান্থজাচার্ধাকে ভক্তির 
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অবতার বলা যাইতে পারে। রামান্থজাচাধ্য হইতেই শিষ্য পরম্পরা- 
ক্রমে বর্তমান ভারতে ভক্তিবাদ প্রচার হইয়াছে । 
ককষদাস কত বাঙ্গালা ভক্ত মাল গ্রস্থে এইরূপ লিখিত আছে £__ 
+ শশ্রীমান রামাহথজ স্বামী শেষ অবতার । 
কূপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার ॥ 
তাহার তাহার শিশ্ত পরম্পরা হইতে। 
ভক্তিনিধি ছুলণ ব্যাপিলা পৃথিবীতে ॥ 
নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে। 
অগ্ভাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সভে॥ 
শরী্প্দায় আচাধ্য শ্রীরামাম্ুভস্থামী । 
শ্রুতির সন্তাস্ঘ ষেহ প্রকাশে আপনি 
শ্রুতির কুব্যাখ্য! মেঘে আচ্ছাদন ছিল। 
রামাজ শ্বামী-বাতে মেঘ উড়াইল ॥ 
তবে শুদ্ধ ভক্তি রবি উদয় করিয়া। 
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া” ॥ 


গুরু রামানন্দ 


শ্রীর'মান্জাচার্য্ের শিষ্ পরম্পরার যেরূপ বৃত্বাস্ত কথিত আছে 
তদন্থুলারে তীহার পরম্পরাগত শিশ্বপ্রণালী মধ্যে রামানন চতুর্থ 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা রামান্ুজের শিষ্য দেবানন্দ, 
দেবানন্দের শিল্ক হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ, রাঘবানন্দের 
শিল্প রামানন্দ। গুরু রামানন্দ দক্ষিণ-ভারতে ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিক্নে। মালাবার উপকুলাস্থত মেলকোর্ট (1151০6) 
তাহার জন্মস্থান । রামাম্থুজাচা্য এক সময়ে এইস্থানে থাকিয়! তাহার 
ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। রামানন্দ তথায় রামান্থজের 
সম্প্রদায়তুক্ত রাঘবানন্দের নিকট ভক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হন। রামানন্দ 
কালে রামান্গজাচার্যের ভক্তিবাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 
তিনি তামিল ভাষাভাষীছিলেন ! স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় আদ্তীয় 
পণ্ডিত হইলেও তিনি বারাণনীধামে আসিয়া ভালরূপ হিন্দিভাষা' 
শিক্ষা করেন। রামান্গজ সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া 
সম্পূর্ণ কৃতকার্ধ্য হইয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার ষে কার্ধ্য 
অসম্পূর্ণ ছিল গুরু রামানন্দ তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি ফে 
সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাকে "রামানন্দী বা রামাৎ” বলে। 
উত্তর ভারতে রামানন্দীদিগের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। বৈদিক 
ও পৌরা'ণক যুগের আচাধ্যগণ হিন্দুদিগের যাবতীয় ধর গ্রস্থগুলি 
রি 
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সংক্কত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধাচার্ধাগণ 
তাহাদের ধর্মমত পালি ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। জগংগুরু 
শঙ্বরাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামান্থজের বিশিষ্ট ইৈতবাদ সকলই 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কবি ও আচার্াগণ 
সকলেই তাহাদের প্রচারিত কাব্য ও ধর্ম্তত্ব নকল দেব ভাষা 
সং্কতে লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ছুরুহ কাব্য ও ধর্দতত্ব 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাঙ্ছণ পণ্ডিতের 
অধ্যেই কাব্যও ধর্মৃতত্ব গুলি সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত 
হিন্দুগণই সংস্কৃত ধর্প্রস্থের মর্খরুহণ করিয়া উপকার প্রাপ্ত 
ইইয়াছিলেন। সাধারণ লোকগ্ী সকল গ্রস্থ বারা বিশেষ 
উপকার প্রাপ্ত হন নাই। গুরু রামানন্দই সর্ব প্রথমে তাহার 
এ্রচারিত ধর্ম্তত্ব দেশীয় চলিত হিন্দি ভাষায় প্রচার করিতে আরম্ভ 
“করেন। তাহার পূর্বে প্রচলিত ভাষায় ধর্্োপদেশ কেহই দেন 
নাই। গুরু রামানন্দই ইহার প্রথম পথ প্রদর্শক । রামানন্দ 
ভারতবাসী সর্ব শ্রেণীর হিন্দুদিগকে এক ভক্তি সৃত্রে গ্রথিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার সাধনা ও বৈরাগ্য বলে তিনি 
আংশিক রূপে কতকাধ্যও হইয়াছিলেন। যদিও বর্তমান কালে 
গুরু রামানন্দের গ্রস্থাদি অতি ছুলভ তবুও তিনি "্থণ্ড ছিন্ন 
বিক্ষিপ্ত” ভারতবাসী সর্বসাধারণের মধ্যে যে ভক্তিবীজ বপন 
করিয়া গিয়াছেন সেই বীজ কালে মহা মহীরুহতে পরিং 

হইয়াছে। ॥ 


০ 
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মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন £_ 
“কবীরা ভক্তি দ্রাবিড় উপজি লায়ে রামানন্দ । 
প্রগট করি কবীর নে সাত দ্বীপ নব খণ্ড” ॥ 
“কবীর! ভক্তির উৎপত্তি দ্রাবিড় দেশে হইয়াছিল অর্থাৎ 
শ্রীরামাহজ ভক্তির জন্ম দিয়াছিক্নে, সেই ভক্তি উত্তর ভারতে 
রামানন্দ আনয়ন করিয়াছিলেন। কবীর সেই ভক্তি সপ্ত হীপও 
নব খণ্ডে প্রচার করিতেছেন” । কবীরের বাণী দ্বারা একটি প্রকৃত 
এ্ঁতিহাদিক তত্ব প্রকাশ পাইতেছে। রুষ্দাস কৃত বাঙ্গাল! 
ভক্তমাল গ্রস্থেও এই এ্তিহাসিক তত্ব লিখিত হইয়াছে ষথা :__ 
শ্রীল রামান্থুজ স্বামী বড় কৃপা কৈলা। 
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগৎ তারিলা ॥ . 
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচাধ্য নাম । 
তার শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম | 
তার শিষ্য হন শ্রীমান গুরু রামানন্দ। 
ভুবন পাবন যেহ ভক্ত পরানন্দ ॥ 
ংখ্য তাহার শিশ্ত নাহিক অবধি। 
তার মধ্যে কিছু কহি পবিজ্বিতে বিধি ॥ 
শ্রীঅনস্তানন্দ আর কবীর মহাশয় । 
সুখান্থুর পল্মাবতী মহিমা বিজয় ॥ 
শ্রীনর হরি শ্রীমান পীপা ভাবানন্দ। 
রইদাঁস আর ধঙ্না আদি শিশ্তবৃন্দ ॥ 
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মহাত্া কবরের জীবনী ও বাঁণী 


বহুশিষ্য প্রশিষ্য বিশ্ব মঙ্গল স্বরূপ । 
জীব ত্রাণ কারণ দ্বিতীয় রামরূপ ॥ 
অনস্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক। 
* নিবৃত্তি পাইলা পাসরিলা ছুঃখ শোক” ॥ 
গুরু রামানন্দের অসংখ্য শিষ্যগণ মধ্যে এই কয়েকজন প্রধান 
ছিলেন। পিপা (রাজপুত রাজ) ধন্জা ( জাঠ) রইদাস। চামার ) 
সেন (নাপিত) কবীর (জোলা)। ইহারা প্রতোকেই এক 
একটি সম্্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। গুরু রামানন্দের শিষাগণ 
মধ্যে অনেকেই নীচ জাতি ছিলেন। নীচ জাতি হইলেও তাহারা 
মহাভাগবত ছিলেন। 
“বিষুঃ ভক্তি বিহীনা যে চাগালাঃ পরিকীর্তিতাঃ । 
চাগ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরি ভক্তি পরায়ণাঃ”॥ 
বিষু ভক্তি বিহীন জন চণ্ডাল বলিয়৷ পরিকীর্িত হয়, এবং 
হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হয়। 
শ্বিপচ মিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রম বৈষ্ণবম্‌। 
বৈষ্ণবে! বর্ণ বা হোইপি পুনাতি ভুবন ত্রয়ম” ॥ 
অবৈষ্ণব বিপ্রকে লোকে চণ্ডাল তুল্য ও দর্শন করিবে না; কিন্ত 
নীচ বর্ণজ বৈষ্ণবও ত্রিতববন পবিত্র করেন। গুরু রামানন্দের 
নীচ জাতীয় শিশ্যগণ সত্য সত্যই ভারতবর্ষকে পবিত্র করিয়াছিলেন । 
অন্পৃষ্ত পদদলিত নীচ জাতিকে গুরু রামানন্দই উচ্চে উঠাইয়াছিলেন। 
কে বলে ভারতবর্ষের ব্রাঙ্গণগণ স্বার্থপর ৬ ছুত্মার্গী? সদ্গুরু 
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মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


রামাননের কৃপায় কত লোহা কাঞ্চন হইয়াছিল কে ভাহার ইয়ত্তা 
করিবে? আজ অক্পৃশ্ততা দূর করিবার ধুম উঠিয়াছে, এই অক্ৃষ্ঠতা 
দূর করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে রামানন্দই প্রথম করিরাছিলেন। 
আজ ধিনি যাহা করুন না কেন গুরু রামানন্দই ভারতে জ্ঞাতীয় ভাব 
ও একতার মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, গুরু রামানন্দই 
প্রকৃত পতিতরপাবন ছিলেন। তাহার নীচ জাতীয় শিব্যগণ নীচ 
জাতির মধ্যে নীনা স্থানে ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন এ 
সকল শি্্গণের ভক্তিবিষয়ক বাণী ও লঙ্গীত শ্রবণ করিলে ভক্তিরসে 
আগ্গুত হইতে হয়? পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন তাহার আদি ওরু 
্রস্থ নাহেবের মধ্যে গুরু রামীনন্দের, ও তীহার শিষ্যগণের অনেক 
বাণী ও সঙ্গীত ঙ্কলিত করিয়া মানব জাতির পরমৌপকার সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। 


গুরু রামানন্দও কবীর 
কবীর রামানন্দের নিকট ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহার 


উপযুক্ত শিষযই হইয়াছিলেন1 রামানন্দ সর্ক শাস্ে পণ্ডিত ছিলেন 
কিন্তু কবীর লেখা পড়া শিক্ষ। করেন নাই । বেদ, পুরাণ কোরাণ- 
বড় দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতির ধার ধারেন নাই | তিনি বড় দর্শন 
রচরিতা ছয়জন আগার্্যকে “বড় ধীবর” অর্থাৎ ছয়জন ধীবর অর্থাৎ 
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মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


জীলিয্াা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন এই ছয় 
জন জালিয়! ছয়টি জাল প্রস্তুত করিয়া জ্ীবরূপ মৎস্তগণকে ত্রমরূপ 
জান্দে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্র পাঠ করেন নাই বটে কিন্তু 
তাহার বাণী ও সঙ্গীতে সর্বব শাস্ত্রের মূল তত্ব নিহিত আছে। কবীর 
বলিতেন £₹-- 
*মমী কাগদ ত ছঁবো নহি কলম গহো নাহি হাথ। 
চারিযুগ মাহাত্ম জেহি, করিকৈ জানায়ে নাথ” ॥ 
আমি মসী (কালি) ও কাগজ কখনও ছুই নাই। হস্তে 
কখনও কলম গ্রহণ করি নাই। হে নাথ! (প্রভু) তোমার 
চারি যুগের মাহাত্ম্য তুমি কপা করিয়া আমাকে জানাইয়াছ। 
আমি লেখা পড়! করিয়া তোমার তত্ব অবগত হই নাই। 
“যেহি মারগ গয়ে পণ্ডিত ওয়াহি গয়ে বাহিরে। 
উচ্চী ঘাটা রামকী তাহা চড়ি রহা কবীর” ॥ 
পণ্ডিতগণ যে মার্গে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্র চর্চা বাদ 
বিতগ্ড করিয়। ঈশ্বর তত্ব নিকুপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমি 
এ মাঁগ ত্যাগ করিয়৷ তাহার বাহিরে গমন করিয়াছি, রাম চন্দ্ররূপ 
পর্বতের উচ্চ ঘাটাতে কবীর চড়িয়া৷ বসিয়া রহিয়াছেন। করীর 
স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেন, তাহার ধর্ম তত্বগুলি সকলই মৌলিক। 
তিনি কাহাকেও অন্করণ করেন নাই। মানব মাত্রেই ভ্রান্ত জীব 
বলিয়া তাহার বিশ্বান ছিল এই ওন্ত এক ভগবানের নিকটেই তিনি 
জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেষ লাভের জন্ট সর্বরদাই প্রার্থনা করিতেন। তাহার 
॥* 


মহাতা! কবীরের জীবনী ও বাণী 


উপদেশগুলি তিনি তাহার গুরু রামানন্দের ন্তায় প্রচলিত হিন্দি 
ভাষায়ই প্রচার করিতেন । কবীরের পূর্বে হিন্দি ভাষার প্রাণ 
ছিল না। কবীরই হিন্দি ভাষার প্রাণ প্রতিষ্টা করিয়াছেন। কবীর, 
জগতের যে বন্তু যখন দর্শন করিতেন মহাভাবে বিভোর হইয়! সেই 
বস্তুর দ্বারাই জীবকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। জড়ের সহিত 
টৈতন্তের, চৈতন্তের সহিত জড়ের, সাকারের সহিত নিরাকারের” 
নিরাকারের সহিত সাকারের, সর্বভাবের সমন্বয় করিয়াছেন। 
এমন ভাব নাই যাহা তাহার মুখদিয়া বাহির হয় নাই। কবীরের 
বাণী তৎকালে জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম বিপ্লব উপাস্থৃত করিয়াছিল। 
প্রচলিত হিন্দি ভাষায় উপদেশ গুলি কবীরের মুখ দিয়া অনর্গল 
বাহির হইত। এই জন্তই কবীরের উপদেশ সর্বসাধারণের হ্থাদ়গ্রাহী 
হইয়াছিল 1 কবীর অকুতৌভয়ে হিন্দু ও মুমলগান উভয় ধর্দের উপর 
তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ও মোল্লাকে তুল্যরূপে তিরস্কার 
করিয়াছিলেন । তিনি এক অভিনব ধর্দসম্প্রদায় স্বাপিত করিলেন? 
দলে দলে হিন্দু ও মুসকমাঁন তাহার শিশ্ হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ও 
মুনলমান উভয়কে এক সাম্য ক্ষেত্রে আঁনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তিনি নিজেকে “দোনে! দ'নকা! পীর” অর্থাৎ “হিন্দুকা গুরু মুনলমানকাঁ 
পীর” বলিয়া প্রকাশ করিতেন। বহু হিন্দু ও মুসলমানগণ সাহার 
শত্র হইয়াছিল। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না যিনি দৈব 
বলে বলীয়ান হন তিনি কাহাকেও ভয় করেন না “আননং ব্রহ্গণো 
বিদ্বান ন বিভেতি কদাচনেতি”। 
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ভক্ত রইদাস চীমার 


গুরু রামানন্দের শিগ্ রইদাল ৬কাশীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। রইদাস কবীরের সমকালবর্ভী ছিলেন। পূর্বে বল! 
হইয়াছে রইদান জাতিতে চামার ছিলেন। রুইদাসের সহিত 
কবীরের বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রইদাস ও কবীর একসজে 
কাশীনগরীর রাজপথে কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। ছৃষ্ট ও অধার্শিক 
লোকেরা তাহাদিগকে উপহাস করিত। রইদাসের চরিত্র ভক্তমাল 
্রস্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। তিনি স্থুমধুর সঙ্গীত করিতেন। 
রুইদানের বহু সঙ্গীত ও বাণী শিখদিগের আদি গুরু গ্রন্থে লিখিত 
রহিয়াছে। অমৃত্সরের ও কাশীধামস্থ শিখগণ বূইদাসের সঙ্গীত নিত্য 
ভক্তির সহিত গুরু দ্বারে গান করিয়া থাকেন। রইদাস এক সম্প্রদায় 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নাম রয়দানী। রইদাসের স্বজাতীয় 
চর্্মকার ব্যতিত অন্ত কেহ তাহার অন্ুবর্তী হয় নাই। বর্তমান 
ভারতের চর্ম্বকারগণ প্রায় সকলেই রইদানকে তাহাদের গুরু বলিয়া 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। রইদাসের সঙ্গীতগুলি শুদ্ধা ভক্তি ও 
উচ্চ ভাব পূর্ণ। শিখ গ্রন্থ হইতে রইদাসের একটি সঙ্গীত উদ্ধত 
করা গেল_ইহ| ছারা পাঠকগণ_-মহজেই বুঝিতে পারিবেন__ 
রইদাস কিরূপ ভক্ত ছিলেন । 
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তুম চন্দন হাম ইরগু বাপুরে লঙ্গ তুমহারা বাসা । 
নীচ রুখতে উচ্চ ভয়ে হায় গন্ধ সুগন্ধ নিবালা ॥ 
মাধউ নত সঙ্গত শরণ তুমারী ॥ 
জাতি উদ্ছা, পাতি উদ্ধীঃ উছ। জনম হামারা। 
বাজা রামকী সেবন কীনী কহ রইদান চামারা” ॥ 


হেমাধব! আমি তোমার সাধুদিগের (সত সঙ্গের) আশ্রয় 
লইয়াছি। আমি অধম ছুর্ন্ধ এরও (ভেরগু) বৃক্ষের তুল্য 
যেহেতু আমি মৃত পণ্ডর চর্দের ব্যবসা করিয়া কালাতিপাত 
করিডেছি কিন্ত প্রতু তুমিত চন্দন বৃক্ষ। আমি শুনিয়াছি চন্দন 
বৃক্ষের সুগন্ধে নীচ ছুরদন্ধ-__বিশিষ্ট বৃক্ষ সকলও উচ্চ সুগন্ধ বিশিষ্ট 
হইয়া থাকে । লেই বিশ্বাসে প্রভু তোমার শরণ লইয়াছি। আমার 
জাতি পাতি জন্ম সকলই “উদ” অর্থাৎ নিকষ আমি রাজ। রামের 
সেব। করিতেছি, আমি নিকৃষ্ট চামার বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও 
তোমার কৃপায় উচ্চে উঠিয়াছি। আমার হদন্ধ দূর হইয়াছে। 


কবীর ও মীরাবাই। 


কবীর ও রাজস্থানের ভক্তি শিরোমণি মীরাবাই উভয়ে প্রায় 
এক লম কালবস্তী। রাজস্থানে যখন মীরাবাই, কুফ্ণ্রেমে 
উন্মাদিনী হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে .প্রেম সঙ্গীত গান 
করিয়া বেড়াইতেছিলেন, কৰী4ও ঠিক সেই সময়ে হিন্দুস্থানে তাহার 
বৈরাগ্য ও উদ্দালের সঙ্গীত গান করিয়া জীবদিগকে বৈরাগী ও 
উদ্দামী করিতেছিলেন। মীরাবাই কবীরের ভক্তির কথা শুনিয়া 
মুগ্ধ হুইয়াছিলেন। মীরাবাই তাহার সঙ্গীতে গুরু রামানন্দের 
শিল্প কবীর, ধর্না, ওসেনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা : _ 

“শুনি লীজৈ বিনতী মেরী, শরণ গহী প্রভু তেরী জী। 

তুমতে৷ পতিত অনেক উধারৈ, ভব সাগর সো তারা জী। 


ঙ্ রা সি ০ 


ধস্না ভক্তাকো! খেত জমায়া, কবীরাক! বৈল চরায়া জী॥ 

সদনা আউর সেন! নাইকে। তুম লীনা আপনাই জী ॥ 

কর্মাকী খিচড়ী খাই তুমনে গণিকা পার লাগাই জী। 

মীরা প্র তুমারা রঙ্গ রাতী, জানত হ্যায় সব কোই জী” ॥ 

মীরাবাই বলিতেছেন “হে প্র! তুমি আমার বিনতী বিন 
বা প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি তোমার শরণ লইয়াছি। তুমিত আনেক 
মি | 
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পতিতকে উদ্ধার করিয়াছ, তাহাদিগকে ভব সাগর হইতে তারন 
করিয়াছ। তুমি প্ধন্া” ভক্তের শস্ত ক্ষেত্রে কৃষি কার্য 
করিয়াছিলে। কবীরের গৃহে বলদের উপর বোঝাই করিয়া খাগ্ধ 
ব্য প্রেরণ করিয়াছ। সদ্না কপাই ও সেন নাপিতকে তুমি 
আপনার জন বা সেবক করিয়াছিলে। কর্মমাভক্তের থেচুড়ী ভোজন 
করিয়াছ। গণিকা অর্থাৎ পিঙ্গলা বেশ্ঠাকে ভব সাগর পার করিয়াছ। 
হে প্রতৃ ! মীর! তোমার রঙ্গে রত হইয়াছে, তুমি মীরাকে ভবসাগর 
পার কর। তুমিত সকলের অন্তরের কথা জান”। কবীর ও মীরা- 
বাইর ভক্তির কথা৷ শুনিয়! তাহার সঙ্গীতে মীরাবাইর উল্লেখ 
করিয়াছেন যথা £_ 


“হরিসে লাগি বহরে ভাই। 
তেরা বনত বনত বনি যাই ॥ 
তেরী বিগড়ী বাত্‌ বনী যাই॥ 
বকা তরে বাকা তরে, তরে সদন কসাই । 
গুগা পঢ়ায়কে গণিকা তরী, তরী হ্থায় মীরাবাই” ॥ 


গুরু নানক ও কবীর । 


কবীরের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পরে শাঞ্জাবের লাহোর 
জেলার অন্তর্গত তালবন্তী গ্রামে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। নানক 
হিন্দু ও মুনলমান শাস্ম উত্তম রূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
সংস্কৃত, আরবী ও পারস্য ভাষা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
ভাষায় গুরু নানক বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিখগণ 
গুরু নানকের জীবন চরিতে এই রূপ লিখিয়াছেন যে নানক 
তৎকালিক সভ্য জগতের নানা দেশে পাদব্রজে পর্যটন করিয়াছিলেন । 
নানা দেশের বিবিধ ধর্মাবলম্বী সাধু সন্যাসীদিগের সহিত তাহার 
ধর্ম বিষয়ে অনেক বিচার হইয়াছিল। কবীর পন্থীরা বলন-_নানক 
স্বদেশে ফিরিয়া একাশীধামে কবীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কবীর 
তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের কুসংক্কার, ভণ্ডামি প্রভৃতি 
লইয়া ভারতবাসীর লহিত ধর্শযুদ্ধ করিতেছিলেন। কবীরের সহিত 
“কথা ও কীর্তন” করিয়া গুরু নানক ত্রঙ্মানন্দে বিভোর হইলেন। 
যদিও নানক কবীরের নিকট দীক্ষিত হন নাই তবুও তিনি দীর্ঘ কাল 
কাশীধামে থাকিয়া_ধন্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে কবীরের মতাবলম্বী 
হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবে গিয়া তীহার মাতৃভাষা পাঞ্জাবী বা গুরুমূখী 
ভাষায় উপদেশ দিতে ও গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। কবীর ভক্তি 
মূলক একেশ্বর বাঁদ প্রচার করেন। গুরু নানকও ঠিক আহাই 
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করিয়াছিলেন । কবীর ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া গিয়াছিলেন গুরু নানক 
তাহাতে বীজ বপন করিলেন! কবীর ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিলে গুরু 
নানক সহজে তাহার শিখ ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেন ন! ৷ কবীরের 
অনেক বাণী ও সঙ্গীত গুরু নানক তাহার গ্রন্থতৃক্ত করিয়া ছিলেন । 
অনেক সময়ে কোনটি কবীরের বাণী কোনটি গুরু নানকের বাণী 
তাহা ঠিক করা যার না। শিখ গ্রন্থ কবীরের বাণীতে পূর্ণ । ভারত 
বাদীগণ চিরকালই উচ্চবর্ণের আদর করিয়া আদিতেছেন। গুরু 
নানক জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এই জন্তই বহু হিন্দুগণ নিঃসঙ্কোচে 
তাহার শিষ্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহার শিখ ধর্ম জগৎব্যাপী 
ভইল। কবীর জাতিতে মুমলমান না হইলেও মুসলমান জোলা 
দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এই জন্ত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ লমাজ- 
চ্যুতি ভয়ে কবীরের শিশ্যত্ গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই। কবীর 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভ্রাতাগণকে এক ধর্শসত্রে গ্রথিত করিবার 
জন্ত ভগবানের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করিতেন। তাহার জীবিত 
অবস্থায় সেই আশা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী না হইলেও গুরু নানক 
কবীরের মতাবলম্বী হইয়া কবীরের সেই ইচ্ছা বহু পরিমাণে পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। দলে দলে হিন্দু মুসলমান আসিয়া গুরু নানকের 
শিষ্য হইলৈন। গুরু নানকের শিষ্য লক্ষ লক্ষ হইলেও কিন্তু কবীরের 
শিষ্য কাশীরাজ চৈৎসিংহের গননায় এক সময়ে মাত্র পয়ত্রিশ 
হাজ্ঞার হইয়াছিল। হিন্দু ও মুললমানগণ কবীরের উপর নানা প্রকার 
অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু নানকের প্রতি এই প্রকার 

৮৪/* 
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অত্যাচার হয় নাই। কবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্ম মহা- 
মগ্ডলে একজন মহান অসহযোগী হ্ইয়াছিলেন। কবীর হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় ধর্মের সহিত অনহযোগ করিয়াছিলেন এমন কি বাদশা 
. সেকেন্দর £লোদীর মমন পাইয়াও তাহার দরবারে উপস্থিত হন নাই 
পরে তাহাকে বাঁদশ।র সিপাহীগণ গ্রেপ্তার করিয়। নিয় গিয়াছিল। 
কবীর বলিতেন £_ 
“্ঘাটমে পাণী সবকোই ভরতাহ্যায়, উঘাটুমে ভরেনা কোই। 
ঘাট ঘাট কবীরকা, ভরে সো! নির্শ্ল হোয়” ॥ 
ঘাটে পাণী- বা জল সকলেই ভরিয়া খাকে, আঘাটায় জল 
কেহই ভরিতে যায় ৮|| কবী'র বলেন যে আঘাটাই আমার ঘাট, 
অর্থাৎ 'আমি আঘাটায়ই জল ভরিয়! থাকি । আঘাটায় জল ভরিলে 
সেই জলই নির্শল হয়। গুরু নানকের প্রচারিত শিখ ধর্ম কবীরের 
প্রচারিত ধন্মের ছায়া ও শাখা বলা যাইতে পারে। এক রাধা 
কৃষ্ণের কাহিণীর কখা বাদ দিলে ভারতের সাধারণ বৈষ্ণব দিগের 
সহিত শিখ ও কবীরপন্থ। দিগ্রে ধর্দে ও আচারে বহুস্থলে মিল 
আছে। 


( কবীর ও পাঠান রাজত্ব । ) 


১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দৃশছ্বতী নদী'র তীরে: হিন্দুকুল চূড়ামত্রি পৃর্ধীরাজ 
সাহাবদ্দীন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে প্রীণত্যাগ করার পর হইতেই 
উত্তর ভারতে পাঠান রাজত্বের ভিত্তি দুঢরূপে স্থাপিত হইল। প্রায় 
আড়াই শত বৎসর পাঠানরাজগণের শাসনে উত্তর ভারতের সমাজ, 
রীতি, ধর্ম এবং ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। পাঠান 
অধিকারের পর মুসলমান রাভপুরুষগণ, মুসলমান শাস্ত্রের নিয়মাহুসারে 
অনেক স্থলে বিভিত হিন্দুদিগের উপর হয় “জিজিয়।” কর স্থাপন না 
হয় তাহাদিগকে বল প্রয়োগে মুললমান ধর্দে দীক্ষিত করিতেন। 
হিন্দুগণ স্বধর্মকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন সেই জন্তই 
অনেক স্থলে তীহার। “জিজিয়া” কর প্রদান করিয়াই তাহাদের 
ধর্ম রক্ষা করিতেন। হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষতঃ 
নিষ্ম শ্রেণীর হিন্দুগণ, রাক্ছধণ্ম গ্রহণ করিলে, রাজসরকারে 
উচ্চপদ গ্রহণ করিতে পারিবে এই আশায়, মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করিতে লাগিল 1... মুলমান পীর ও মোল্লাগণ মুসলমান 
ধর্মের উদার মত প্রচার করিতে আরম করিলে, অন্কে হিন্দুগণ 
স্বতঃ প্রবৃত হইয়াও ইশলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে আরস্ত করিল। 
এইরূপে যে লকল প্রদেশ মুললমান অধিকারে আসিয়াছিল, সেই 
সকল স্থানে তুকী ও আফগান্গণ আসিয়৷ বাস করিতে লাগিল। 
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মুললমানগণ হিন্দুর্দিগের প্রতিবাসী হওয়ায় উভয় সমাজই পরস্পরের: 
উপর প্রভাব বিস্তার করিল। ব্রাঙ্গণগণ এই সময়ে আপনাদের ধর্ম 
রক্ষা করিবার জন্ত সামাজিক বিধিগুলি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে 
লাগিলেন। , ভারতবর্ষের অনেক স্থানে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার 
নিয়মিত করিয়া তাহারা এই সময়ে অনেকগুলি স্থৃতি গ্রস্থ রচনা 
করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দুনরপতি না থাকায় এই সকল কঠোর 
বিধি ব্যবহারের জন্যই এখনও হিন্দুধর্দ একেবারে নষ্ট হয় নাই।, 
পরাধীনতায় হিন্দুদিগের মনের বল ও কার্যকারিতা শক্তি কিয়ুৎ- 
পরিমাণে ক্ষয় হইলেও তাহারা একেবারে পর পদানত হন নাই। 
পাঠান আমলে অনেক ধর্ম সংস্কারক ও প্রচারকের আবির্তীব 
হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে হিন্দস্থানে গুরু রামানন্দ ও কবীর, 
পাঞ্জাবে গুরু নানক, মহারাষ্ট্রে ভক্তনাম দেব এবং বঙগদেশে শ্রীচৈতন্ত 
প্রধান ছিলেন। তাহাদের ধর্মোপদেশে লোকের মন বৈরাগ্য 
পথের দিকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল । 

এই সময়ে যদি গুরু রামানন্দ, কবীর ও গুরু নানক এবং চৈতন্তদেব 
আবিভূ্ত না হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অধিকাংশ হিন্দুগণই 
মুদলমান ধর্মগ্রহণ করিত এবং হিন্দুধর্ম একেবারে লেপে হইয়া 
যাইত! কয়েকজন আচারবান সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত হিন্দুর 
বাচাইয়! রাখিতে পারিতেন না । যে সকল হিন্দ মুসলমান হইয়াছিল 
কবীরের উপদেশ শুনিয়া তাহারা মুনলমান ধর্দত্যাগ করিয়া! কবীরের, 
যতাব্লম্বী হইল। কবীরের প্রচারিত ধর্ের স্রোত ক্রমে পাঞ্জাব, 
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গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশে প্রধাবিত হইতে লাগিল। উত্তর 
ভারতের সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ ভিন্ন অন্তান্ত অনেক সম্প্রদায়ের 
হিন্দুগণ কবীরের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বর্তমান ভারতের 
অনেক ধর্ম সম্প্রদায় কবীর পশ্থীদিগের শাখা ও প্রশাখা স্বরূপ বলা. 
যাইতে পারে। মুসলমান এতিহাসিক ফেরেস্তা লিখিয়াছেন পাঠান- 
রাজ সেকেন্দার লোভীর সময়ে ধর্মাবিপ্রব উপস্থিত ইইয়াছিল। কবীর 
ও তাহার শিষ্যগণ এই ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। আবুল 
ফাজেল কৃত আইন আকবরীতেও কবীরের কথা লিখিত হইয়াছে। 
পাঠান রাজত্বের সময় হিন্দুধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান. 
হইয়াছিল । ভগবান শ্রীকবীর, গুরু নানক, এবং শ্রীচৈতন্তরূপে আবিভূর্ত 
হইয়া পাষওদিগকে দলন ও সাধুদদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন । 
ভগবান শ্রীরুষ্ঃর বাণী সার্থক হইয়াছিল । 
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মহাত্বা দাঢু ও মহাত্! কবীর । 


মহাত্মা দাছু আহামাদাবাদের একজন ধূুরির পুত্র ছিলেন। 
তিনি বাল্যকালে সেই স্থান ত্যাগ করিয়! আজমিরের অন্তঃপাতী 
পম্ভর নগরে বাস করিতেন | তথা হইতে জয়পুরের অন্তর্গত নরৈন 
নামক স্থানে গিয়া বসতি করেন। জনশ্রুতি আছে তথায় অস্তরীক্ষ 
হইতে দৈববাণী হইল “হে দাছু ! তুমি পরামার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও” । 
এই দৈব বাণী শ্রবণ করিয়া দাছু বহরণ পর্বতে গমন করিলেন 
এবং . তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সাধন বলে একেবারে 
অন্তহিত হইয়া! গেলেন। আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। 
দাছু পন্থীর। বলেন তিনি পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া গিয়াছিলেন। 
দাছু আকবর বাদসাহের রাজত্বের শেষভাগে ও জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বের প্রথমে বর্তমান ছিলেন) দাবিস্তানে এইরূপ লিখিত 
আছে থে দাছু আকবরের সময়ে দরবেশ অর্থাৎ উদ্দাসীন হইয়া 
ছিলেন। দাছু কব'রের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক কবীর পন্থীর 
শিষ্য হইযাছিলেন। তিনি এক সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়৷ গিয়াছেন 
তাহার নাম দাছু পন্থী। কবীর পশ্থীদিগের গুরু প্রণালী মধ্যে 
তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন । যথা ১ কবীর ২ কামাল 
৩ যমাল ৪ বিমল ৫ বুদ্ধন ৬ দাঁছু। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি হিন্দি 
ভয়ায় লিখিত হইয়াছে এবং এ সকল গ্রন্থে কবীরের অনেক বাণী 
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উদ্ধত হইয়াছে! দাছুর বাণী ঠিক কবীরের স্কায় হৃদয় গ্রাহী। 
দাছুর ছুই একটি বানী পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন 
দাদু কিরূপ ভক্ত ছিলেন। 


প্দাছু সহজৈ হোইগ৷ জে কুছ রচিয়! রাম 1 
কাহেকো কল্পে মরৈ ছুষী হইব কাম” ॥ 
হে দাছু! রাম ষাহা করিবেন, তাহা সহজেই হইবে, অতএব 
তুমি কেন শোকে প্রাণ ত্যাগ কর। ইহা অতি ছুষ্য কর্ম 


. "সাই কিয়া সো হোয় হা, ইয়ে কুছ করৈ সো হোই । 
করত। করৈ মে! হোত হায়, কাহে কল্পে কোই” ॥ 
পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে। তিনি যাহা 
করিবেন তাহাই হইবে ' তিনি সকল কাধ্যের কর্তা তবে লোক , 
কেন বৃথা শোক করিয়া মরে? 


"দাদু কহৈ জে তৈ কিয়া) সো হোয় রহা, ভেতু করৈ সো হোই। 
করণ করাবণ একতু দুষ্চা নাহী' কোই” ॥ 





দাছ বলেন, হে ভগবান ! তুমি যাহা করিতেছ তাহাই হইতেছে 
তুমি যাহা করিবে তাহাই ইইবে। তুমি কর্তা, তুমি কারয়িতা, 
দ্বিতীয় আর কেহ নাঁই। 


“মোই হামার! নাইয় ভে সবক! পূর্ণহার। 
দাছু উবন মরণকা জাকৈ হাত, বিচার” ॥ 
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ধিনি নকল বস্তুকে সর্ধাজ সুন্দর করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনিই 
আমার ইঈশ্বর। আমার জীবন-মরণের বিচার ত্রীহারই হস্তগত 
হে দাছু! তাহাকেই চিন্তা কর। 
করণ হার কণ্তা পুরুষ হামকো য়্যায়সী চিত) 
সব কাহুকী করতা হ্যায়, দোই দাছুকা মীত্‌ ॥ 
আমার এই প্রকার মনে হয় ফে কারণ স্বরূপ কর্তা পুরুষই 
সকল বস্ত স্বজন করিয়াছেন । তিনিই দাছুর মিত্র । 
দাছু পশ্থীদিগকে কবীর পস্থীদিগের এক শাখা বলা যাইতে পারে। 
কবীর পশ্থীদিগের সহিত দাছুপন্থীদিগের বিশেষ সন্তাব আছে। দাছু 
গন্থীরা কবীর পন্থীদিগের মঠে আসিয়া উপাসনাদি করিয়া থাকেন। 
আজমীর ও মারওয়ার দেশে বহুসংখ্যক দাছুপস্থী বাস করেন। 
. দাছুপন্থীরা তিন শাখায় বিভক্ত। বিরক্ত. নাগা ও বিস্তর ধারী। 
নাগারা অস্ত্ধারী। বেতন পাইলে যুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করে। 
জয়পুরের মহারাজার এক সময়ে দশ সহস্বের অধিক নাগা সৈন্ত 
ছিল। মহাত্মা দাছু গুজরাটী ভাষাভাষী ছিলেন। তিনি হিন্দি 
ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়া হিন্দিভাষার বিশেষ উপকার করিয়া 
গিয়াছেন। 
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উত্তর ভারতে কবীরের যে কি প্রভাব আছে তাহা যাহারা 
উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন নাই তাহা তাহারা বুঝিতে পারিবেন 
না। কবীরের কথিত শাখী ( উপদেশ ) ও শব্দ (নঙ্গীত প্রভৃতি ) 
হিন্দি সাহিত্যের উজ্জ্‌ল রত্ব। ভারতের যে কোন প্রদেশের 
ভাষার সহিত. অল্প ও অধিক পরিমাণে হিন্দি ভাষার মিল আছে 
সেই সকল: প্রদেশের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই কবীরের 
বাণী ভক্তির সহিত পাঠ ও শ্রবণ করিয়! থাকেন। কবীরের সময়ে 
কবীরের রচিত উপদেশ ও সঙ্গীতা্দি উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
বলিয়৷ পরিগণিত হুইয়াছিল। এইরূপ রচনা কবীরের সময়ে অথব। 
কবীরের পরে এক গোস্বামী তুলনী দান ভিন্ন আর কেহ রচনা 
করিতে পারেন নাই। তুলসী দাস তাহার রচনায় অনেক স্থানে 
কবীরের অন্থুকরণ করিয়াছেন । অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকগণ 
ভ্রম বশতঃ কবীরের শাখীগুলি তুলসীদাসের রচিত দোহা বলিয়া 
প্রচার করিয়! থাকেন । হিন্দি সাহিত্য যাহারা বিশেষরূপে আলোচনা 
করিয়াছেন তীহারা অনায়াসে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
কবীর শৈশবকালে মুনলমান সমাজে বাস করিয়াছিলেন এইজন্ত 
তাহার বাণীর মধ্যে তিনি অনেক আরবী ও পারস্তশব্ব ব্যবহার 
করিয়াছেন কিন্তু তুলসীদাস তাহার রচনার মধ্যে একটিও আরবী 
১৩/০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


অথবা পারস্য শব্দ ব্যবহার করেন নাই । কবীরের প্রচারিত ধর্ম ও 
বাণী উচ্চ আধ্যাত্মিকতা পুর্ণ হইলেও ভুলসীদাস উচ্চশ্রেণীর ত্রাহ্গণ 
বংশে জগ্ম গ্রহণ করায় এবং শ্রুতি ও স্থৃতি প্রতিপাদিত উপদেশ ও 
আচারাদি পালন করায় সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ তুলশীদানের 
আসন কবীরের অনেক উচ্চে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা 
এক মহাপুরুষের সহিভ অন্ত মহাপুরুষের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি 
নাঁ। “সকল শিয়ালেরই এক ডাক" তুলসীদাস সর্ববশাস্ত্রে পণ্ডিত, 
দার্শনিক, কবি, সাধক ও ভক্ত ছিলেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার 
করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে কবীর একজন যুগ্লাবতার। 
কবীর পন্থীরা! কবীরকে যুগাবতারই বলিয়া থাকেন তাহারা বলেন £₹- 


“জল থল পৃথণী গগন মে, বাহর ভিতর এক । 
পুরণ ব্রঙ্গ কব'র হ্যায়, অবগত পুরুষ অলেখ ॥ 
সেবক হোকর উতরে ইস পৃথ্ীকে মাহী" । 

জীব উধারণ জগৎ গুরু বারবার বলি জাহি” ॥ 


জল, স্থল, পৃথিবী, আকাশে, অন্তরে ও বাহিরে ধিনি সমভাবে 
বিস্বমীন রহিয়াছেন-_লেই অব্যক্ত অলথ পুরুষই কবীর । তিনিই 
পূ্ণবরঙ্গ । তিনি দাস্তভাব গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। তিনি জগৎ গুরু । জীব উদ্ধারের জন্তই দেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন ৷ বার বার তাহার চরণে বলি যাই। কবীর 
তাহার নিজের বাণীতে বলিয়াছেন £_ 
১0০ 


মহাত্া কবীরের জীবনী ও বাণী 
“হিন্দু তুরকৃকে বীচমে শব কহ নির্ববাণ। 


বন্ধন কাটু জগতকা”-_আমি হিন্দু ও মুনলমানের মধ্যে নির্বাণ 
শব (মুক্তির শব্ধ, অথবা রামনামরূপ শব্দ) প্রচার করিবার জন্ত 
অবতীর্ণ হইয়াছি। এই নির্বাণ শঝের বলে আমি জগতের বন্ধন 
কাটিয়া দিব। মহীপুরুষগণ এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। ইহুদি 
হুত্রধারের পুর যিশু শ্রী্টও ঠিক এইরূপ কথ! বলিয়াছিলেন “00779 
01060 016 811 5 68 18900] 8100 275 16755 12007. 
200 ] সা]] হত 90৮ 7১০৮ দাত থাকিতে দাতের মর্ম কেহই 
বুঝিতে পারেন না। কবীরের জীবিত অবস্থায় কেহই তাহাকে 
ভালরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন নাই। বর্তমানে ভারতবাসীগণ 
কবীরকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কবীর যদি 
কোনও স্বাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার 
স্থান কত উচ্চে হইত, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে 
পারিবেন । 


০8/০ 


্রীক্্রীরামরুঞ্চ পরমহংস দেব ও 
মহাত্মা কবীর ॥ 


ত্রীরামক্ষণ পরমহংদ দেবকে' “বাঙ্গলার কবীর” বলা যাইতে 
পারে। কবীর নিত্য সিদ্ধ, জ্ঞানী, ভক্ত ও মুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ 
পরমহংন্‌ দেবের ন্তায় কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী বৈরাগী ছিলেন। 
মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী পাঠ করিলে দেখ| যায় যেন 
মহাত্মা কবীরে ও রামরু্* দেবে ভগবানের বিভূতি তুল্যরূপে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। উভয় সদ্গুরুই একই ভাবে প্রকৃতির মধ্য 
দিয়া জীবকে ভগবৎ তত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। কবীর সর্বধর্্ম সমন্বয় 
করিয়াছিলেন । রামকৃষ্চ দেহও সর্বব ধর্ম সমন্বয় করেন। কবীর 
লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই, বেদ পুরাণ, কোরাণ ড় দর্শন 
কিছুই অভ্যাস করেন নাই অথচ তাহার বাণীতে সর্ব্ব শাস্ত্রের গুঢ় 
ভাব প্রকাশ পায়। রামকুষ্ণ দেবও ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করেন 
নাই তবুও তাহার বাণীতে সকল শাস্ত্রের মূলতত্ব পাওয়া যায়। 
কবীর বলিতেন £-_ 
্ধরতী ত কাগদ কর, কলম কর বন রাঁয়। 
সাত, সমুদ্র মসী কর, হরিগুণ লিখান যায়” ॥ 
যদি ধরতীকে (পৃথিবীকে ) কাগজ করা যায়, পৃথিবীর সকল 
'*বনরাফ়” বৃক্ষ সকলকে কলম বানান যায় এবং সঞ্চ সমূদ্রের জল 
১1%০ 


মহাত্মা কবীরেরু জীবনী ও বাণী . 


স্বারা মপী বা! কালি প্রস্তত করা হয় তাহা হইলেও ভগবানের গণ 
লিখিয়। শেষ করা যায় না £_ 
তিনি আরও বলিতেন__ 
প্লিখা লিখিকী নহি হায়, দেখা দিখিকী বাত্‌”। . 
“পঢ়া পট়িকী নহি হ্যায় দেখা দিখিকী বাত” ॥ 
অর্থাৎ ভগবাঁনকে লাভ করা-_-লেখ। লিখি বা পড়া পড়ির 
কার্য নহে, দেখা দেখির কথা । “জিন্‌ পঢ়তে সাহেব মিলে সো' 
পঢ়না! কছু আউর,” অর্থাৎ যে পড়া দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় সে 
সাধারণ পড়া নহে__সে অন্ত প্রকার পড়া। “বিষ্ঠা হিকা ব্র্গগতি 
প্রদা যা।” যাহা ছারা ক্রক্গগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই বিস্কা 
বলে। রামকৃষ্ণ কথামৃতে আজ বঙ্গদেশ মুগ্ধ, কবীরের বানীতেও 
যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই গুজরাট, মধ্যগ্রদেশ ও বিহার মুগ্ধ। 
উনবিংশ .ও বিংশ শতাব্দীতে বিজান বলে পৃথিবীর যে. কোনও 
দেশের লোক এক দেশ হইতে অন্ত দেশে অনায়াসে গমনাগমন 
ও ভাব বিনিময় করিতেছেন । মহাত্মা কবীরের সময়ে যদি এইক্প 
সুবিধা হইত অথবা আঙ্গ যদি কবীর জন্ম গ্রহণ করিতেন এবং স্বামী 
বিধেকাননের স্তায় কোনও শক্তিশালী শিষ্য কবীরের. হইত ভাহী. 
: হইলে কবীরের ধর্ম নিশ্চয়ই জগত ব্যাপী হইয়া যাইত। 


১85 
হত 


স্বামী বিবেকানন্দ, কবীর ও 
সংস্কৃত ভাষা । 


চলিত ভাষায় ধর্মতত্ব প্রচার করিলে যেমন অনায়াসে সাধারণ 
লোকের মর্ম স্পর্শ করিতে পারে সংস্কতের স্থায় ছুরুহ ভাষায় ধর্মতত্ত্ব 
প্রচার করিলে তাহা সহজে সাধারণ লোকের বোধ গম্য হয় না। 
এই জন্যই সংস্কৃত ভাষাকে কবীর মৃতভাষা বলিতেন। ৬কাশীদ 
ধামের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র চর্চা করিতেন। সাধারণ, 
লোকগণ ভাহা বুঝিতে পাঁরিত না, কবীর তাহাতে ছুঃখ প্রকাশ; 
করিতেন। ভিনি বলিতেন ৮ 
“কবীর সংস্কৃত হি পণ্ডিত কৈ বহুত করৈ অভিমান । 
ভাষা জানি তরক করৈ, তে নর মৃঢ় অজ্ঞান” ॥ 
পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিয়৷ বড়ই অভিমান করিয়া 
থাকেন, যাহারা একটা ভাষা জানিয় তর্ক করে, সেই সকল মনুষ্য 
মুঢ় ও অজ্ঞান। রঃ 
“কধীরা সংস্কৃত সংসারমে, পণ্ডিত করৈ বাখান। 
ভাষা ভক্তি দৃঢ়াবহী, স্তারা পদ নির্বাণ” ॥ 
. হেকবীর! এই সংসারে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার বড়ই ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন কিন্তু চলিত ভাষায় ঈশ্বর তত্ব দি তাহারা প্রচার 


১৭০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


করিতেন তাহা হইলে সাধারণ লোকের ভক্তি দৃঢ় হইত। সংস্কৃত 
ভাষার দ্বারা ঈশ্বর তত্ব প্রচার করিয়া নির্বান পদ প্রাপ্ত হওয়া অর্থা্ 
ঈশ্বর লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
“কবীরা সংস্কৃত কুপ জল, ভাষ! বহতা নীর”। 
“বহত৷ পানী নির্্দলা, বন্ধা সো গন্ধ! হোয়”। 
হে কবীর! সংস্কৃত ভাষ৷ কুপ জলের স্তায় বদ্ধ। চলিত ভাষা 
নদীর জলের তুল্য বহমান। শ্োতের জল নির্মল হয়, বন্ধ জল 
দুর্ন্হয়। কবীর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাষা সন্ধে যে চিন্তা করিয়া 
গিয়াছিলেন, আক্জ বিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক. সেইরূপ 
ভাবেই চিন্তা করিয়া! গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :-_“ষে 
ভাষায় ঘরে কথ! কও, তাহাতেই লমন্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে 
কর, ভবে লেখবার বেলা ও একটা! কি কিস্তৃত কিমাকার উপস্থিত 
কর! যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্ত! কর, দশজনে বিচার 
কর সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লিখবার ভাষা নয়? .*...ভাষাকে 
করুতে হবে যেন নাফ, ইম্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর__আবার 
ষেকে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না, আমাদের 
ভাষা, সংস্কৃত গাই লক্করি চাল_্ই এক চাল,- নকল করে 
অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ, * * ক * * * ভাষা ভাবের বাহক। ভাঁবই প্রধান; 
ভাষা পরে। সংস্কৃতির দিগে দেখ দিকি। ক্রাঙ্গণের সংস্কৃত দেখ, 
শবর স্বামীর সংস্কৃত ভাষ্য দেখ ; পাঁতগ্রলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ__ 
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আঁচাধ্য শঙ্করের মহাভাষ্য দেখ; আর অর্ধাচীন কালের সংস্কৃত 
দেখ,_এখুনি বুঝতে পাঁর্বে যে যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত 
কথা কয়; মরে গেলে মর| ভাষা কয়, ফত মরণ নিকট হয়, নৃতন 
চিন্তা শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন 
দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয় । বাপরে! সে কিধৃম__দশ পাত। লম্বা 
লম্বা বিশেষণের পরে ছুম করে-_রান্জা আসীৎ 1] আহাহা! কি 
প্যাচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদূর সমাস, কি গ্লেষ!1--ও সব মড়ার 
লক্ষণ। যখন দেশটা উত্নন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব 
চি উদয় হল।” . কবীরের পর হইতেই ভারতের পরবর্তী লাধূ 
মহাত্মাগণ কবীরের পদানুসরণ করিয়া চলিত ভাষায় ধর্ম পুস্তক 
সকল সঙ্ধলন করিতে আরস্ত করিলেন । হিন্দুস্থানের তুলসী দাস, 
গুজরাটের দাছু, পাঞ্জাবের শিখ গুরুগণ, মহারাষ্ট্র তুকারাম ও 
রামদাদ ম্বামী এবং বঙ্গদেশের শ্রীপ্রীচৈতন্ত দেব হইতে আরম্ভ 
করিয়া আধুনিক বৈষব কৰি ও সাধকগণ এবং শ্রীরাম 
পরমহংলদেব তাহার দৃষ্টান্ত স্থগ । 


১৮৮ 


মহাত্মা গান্ধী ও কবীর। 


আজ মহাত্মা গান্ধীকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া" ঘোষণা 
করা হইয়াছে। তাহাকে বুদ্ধদেব ও বীশুখীষ্টের আসনে আলীন 
করান হইতেছে। সেই মহাত্মা গান্ধী কবীরের ভাবে বিভোর, 
কবীরের প্রেমে মুগ্ধ। কবীরের বছু সঙ্গীতে ও বাণীতে হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপন ও “ছথযৎমার্গ-পরিহার” বিষয়ে 
অনেক উপদেশ রুইয়াছে। কবীর অহিংদা নীতি অবলগ্ছন 
করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও কবীরের স্তায় উপদেশ দিতেছেন। 
মহাত্মা গান্ধী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে- মহাত্মা কবীরের বাণী 
পাঠ ও সঙ্গীত গনৈ করিতেন এখন করাগারে থাকিয়াও তিনি 
কবীরের সঙ্গীত গান করিম্া থাকেন। 


কবীর ও জন্মান্তর বাদ 


কবীর পূর্বব জমও পরজন্ম বিশ্বাদ করিতেন । মানব কর্্ানুসারে 
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। বিষয়াসক্ত মলিন চিত্ত মানব 
পাপ কর্ম করিয়া নিকষ্ট যোণী ভ্রমণ করিয়া থাকে। সাধন ,বলে 
চিত্ত শুদ্ধি, জ্ঞান ও পরাভক্তির উদয় হইলে মানব ভগবানকে লাভ 
করিতে পারে। মানব ভগবানকে স্মরণ করিতে করেতে ভগবানেক 
3 ১৪৩০ 
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স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। অন্ত কোনও ক্রিয়া কর্তের আবশ্যক 
করে না। জীব কর্মাস্থলারে চৌরাশী লক্ষ যোণী ভ্রমণ করে 
এই কথা কবীর পুনঃ পুনঃ তাহার বাণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। 
কবীরের সহিত সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদিগের এই বিষক্ধে কোনও 
মত ভেদ নাই। কবীর বলিতেন ₹-- 

*গুকর কুকুর যোণী ভ্রম তবহ' লাজ ন আই। 

রাম নাম ছাড়ি অমৃত কাহে বিষ খাই।” 

হেজীব] তুমি কর্দবশে শুকর ও কুকুর যোগী ভ্রমণ করিতেছ 

তবুও তোমার লঙ্জ! হয় না। রাম নম অমৃত ত্যাগ কক্িয়া কেন 
বিষ ভক্ষণ করিতেছ ? ভগবান শ্রীরুষণ গ্লীতায় বলিয়াছেন £_ 

আব্রঙ্গ তৃবনাল্লোকঃ পুনরাবর্তিনোইঙ্জুনঃ | 

মামুপেত্য তু কৌস্তেযঃ পুনর্জন্মো ন বিদ্যাতে” ॥ 

্রক্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র কীটাম্কীট পর্য্যস্তর প্রত্যেক 

প্রাণী কর্দবশে পুনঃপুরঃ সংসারে ফিরিয়া আইলে, কিন্তু হে অর্জুন] 
আমাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের, আর পুনর্জন্ম হয়, না। . কবীর একটি 
বাণী দ্বারা এই পুরঃ পুনঃ জন্ম মরণের কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন: ' 
“ঝুলে লোগণ গন্ধ মুনি নর, ঝুলে সুরগ্ণ ইন্দ। 
ঝুলত সো নারদ সারদা হো ঝুলত ব্যাস ফণীন্দর ॥ 
ঝুলত বীরিষ্চি মহেশ মুনি হো, ঝুলত সুরজ ইন্দু। 
আউর আপ নিগুণ সগুণ ভরকৈ ঝুলিয়া গোবিন্দু”॥ 
চি 
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গন্ধবর্, মুনি, লর, স্থুরগণ, ইশ্র্র, নারদ, সারদা, ব্যাস, ফণীশ্র 
অর্থাৎ শেষ নাগ, মহেশ, বীরিষ্ষি কুধ্য, চত্ত্র ইহারা সকলেই 
ঝুলিতেছেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিতেছেন। এমন 
'কি নিগুণ স্বয়ং গোবিন্দ সগুণ হইয়া অর্থাৎ দেহ ধারণ, করতঃ 
ঝুলিতেছেন। 
গতি নী, সুজান। 
কহ কবীর স্ত সুকুত মিলৌ তৌ ফির ন ঝুলত আন” ॥ 
কোন সুজন সাধু যদ্দি ভগবানকে প্রাঞ্চ হইবার জন্ত সাধন 
“করেন তাহা হইলে তাহার আর ঝুলনের ভয় থাকে না। মুক্তি 
বলে যে মানব সত্য রাম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি আর ঝুলেন 
না অর্থাৎ জন্ম মরণের ভয় করেন না । 
"জ্যহি নাহি ইচ্ছ! ঝুলবে, অস বুদ্ধি কেহিকে পাস্‌। 
ঝুলত ঝুলত বন্থ কল্সবীতে, মন ন ছাড়ে আশ ॥ .. 
ডরপত রহো ইয়াহি ঝুলিবেকৌ রাখু যাদব রায়। 
কহ কবীর শুন্ু গোপাল বিনতী, শরণ হো তুব পাঁয়” ॥ 
এই ঝুলনের ইচ্ছা করেন না এমন বুদ্ধি কাহার আছে? অর্থাৎ 
জন্ম মরণরূপ ঝুলন রোধ করিবার বুদ্ধি কোনও মানবের ' নাই। 
ঝুলিতে ঝুলিতে বহু কল্প গত হইল। মনের আঁশার নিবৃত্তি 
হইল না। আমি এই ঝুলনের ভয় করিতেছি। হে যাদবরায় ! 
আমাকে রক্ষা কর। কবীর বলেন হে গোপাল! আমার মিনতি 
২/০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বানী 


বা প্রার্থনা শ্রবব কর। আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম। 
আমাকে জন্ম মরণের হস্ত হইতে রক্ষা কর। বঙ্গের সাধক বাম 
সাদ ঠিক এই তাবেই জগ্দলনীর বিকট পরার করিয়াছিলেন: 

“মা আমায় ঘুরাবি কত? 

কলুর চোখ ঢাঁক। বলদের মত। 

আশী লক্ষ যোনী ভ্রমি মা পণ্ড পক্ষী আদি কত। 

তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ যাঁতনাতে হ'লাম হত” ॥ 


কা 


কবীরের কান্তাভাবে সাঁধন। 


এক ভগবান পুরুষ আর সকলেই প্ররুতি ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রের 
মত। সাংখ্য দর্শনেরও এইবপ মত। বৈষ্ণব সাধকগণ কাস্তা 
ভাবেই ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব 
গোপীভাবে বিভোর হইতেন। এইরূপ কথিত আছে যে রামকৃষ্ণ 
পরমহংম দেব এক সময়ে কান্তাভাবে সাধনা করিয়াছিলেন ॥ 
পরমহংস দেব এ সময়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গীত গাহিতেন £-_ 
প্ামের নাগাল পেলেম ন| গো সই । 
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥” 
শ্তামের লেগে ভেবে ভেবে দিশে হাঁরা হ'য়ে রই» - 
প্রাচীন ইহুদি ভক্ত রাজ! সলমন কাস্তা ভাবে সাধন করিয়াছেন-& 


২৪০ 
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7805-৮  গুরু নানক সাধন মার্গে আরোইণ করিয়া কখন কখন 
নিজেকে ভগবানের প্রেমাকাজ্িনী কামিনী বলিয়া মনে করিতেন।, 
নানক বলিতেন “নানক কামন্‌ কাস্তে ভাবে নানক কামিনী, মে 
সর্বদা কাস্তকে ভাবে। “ঠাকুর এক আউরু সবাই নার।” ঠাকুর 
এক আর সকলে নারী অর্থাৎ ভগবাঁনই এক মাত্র পুরুষ আর 
সকলেই স্ত্রী। “লাজ মরস্তী মর গই ঘুঁঘুট খোল চলী+”_যে নারী 
লজ্জায় মরে সেত মরিয়াই যায়। আর যে লজ্জা ত্যাগ করিয়া ঘোমটা 
খুলিয়া তাহার পত্তির অন্বেষণে বাহির হইয়। যায় ফেইত মুক্ত হয়। , 
প্রেমিক শেখ ফরিদ গুরু নানকের ম্তাঁবলম্বী হইয়া! তিনিও কাস্তাঁ 
ভাবে ভজন করিয়াছিলেন । কবীর কাস্তা ভাবে ভজন করিতেন 
তিনি লংসারকে পিত্রালয় মনে করিতেন। ব্রহ্ম বা বিষ্ুলোককে 
পতির গৃহ বলিতেন। কবীর মনে করিতেন ষেন তিনি দীর্ঘকাল, 
পিআালয়ে বাস করিতেছেন। স্থামী তাহাকে ডাকিয়! জিজ্ঞাস! করি- 
তেছেন না। তিনি যৌবন কাল পিত্রালয়ে কাটাইলেন, স্বামীর গৃহে 
যাইতে পারিলেন না। পিত্রালয়ে থাকিয়া মহা ছুঃখ ভোগ করিতেছেন । 
পিত্রালয় এমন মন্দ হইয়াছে যে তাহার পাছে অনেক “চোর 9৪" 
বাটপাঁড়” লাগিয়াছে। তাহাকে ভ্রষ্টা করিবার চেষ্টা করিতেছে ;. 
তিনি আর পিত্রালয়ে থাকিতে পারিতেছেন না । পতিগৃহে যাইবার - 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া রোদন 
করিতেছেন :₹_-- 
২৪/* 


মহাত্মা কবীবের জীবনী ও বাণী 


“মোহি লাগি পিয়াকী আস। 
নৈ হুর সে জিয়রা ফাট। 
নৈ হর নগরী য়্যায়সা বিগড়ী, লাগে চোর বাটপার । 
.অবকি গবন! বহুরী ন আবন, ইয়াহী ভেট একবার” ॥ 
আমার প্রিয় বা স্বামীর আশা লাগিয়াছে। পিত্রীলয়ে বাঁস 
করিয়া 'আগার জীবন ফাটিয়া যাইতেছে।  পিত্রালয় শ্ররূপ মন 
হইয়াছে যে আমার পাছে চোর ও বটিপাড় লাগিয়াছে। এইবার 
"পতিগৃহে চলিয়া যাইব। পুনঃরায় আর পিআ্রালয়ে আসিব ন!। 
-ততীমাদের সহিত এই একবারই দেখা হইল আর দেখা! হইবে না। 
কবীর নিজেকে এবং ভগবন্তক্ত সাধকগণকে পতিক্রতা বলিতেন। 
নংসারাসন্ত নর নারীগণকে কখনও ব্যাভিচারিণী কখনও বেস্তা 
বলিতেন। “পতিব্রতা কা! অঙ্গ” এবং প্ব্যাভিচারিনী কা অঙ্গে” এই 
সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পতিতব্রতা কাহাকে বলে 
তাহা বলিতেছেন :_ 
'্পতিব্রতাকো সুখ-ঘনা, যাকে পতি হ্যায় এক্‌। 
মন সৈলী ব্যাভিচারিণী তাকে খসম হ্যায় অনেক” । 
পতিব্রতার সুখ অনস্ত। তাহার পতিই এক মাত্র আশুয়। 
ব্যাভিচারিণীর মন ময়লা, তাহার থসম বা স্বামী অনেক। 
“পতিব্রত। পতিকো ভজৈ, আউর ন অন্য সুহায়। 
নিংহ বাচ্চা যে। লঙ্ঘনা, তৌভি ঘাস ন খায়” ॥ 
-।০ 


মহাত্া কবীরের জীবনী ও বাঈী 


পত়িব্রতা পতিকে ভজন! করে, তাহার মনে-'আর কেহ শোভা 
পায় না। 1০১০৮99 
“সে ঘাস খায় ন!। 
দারা রদ নি 
পতিত্রতা পতিকো ভে, মুখাহ নাম ন লেত” ॥ 
যদি অন্তরে ভগবন্তুক্তি থাকে, তাহা হইলে মূখে হরি হরি 
রটনা না করিলে কি হয়? পতিব্রতা পতিকে ভঙ্তনা করে কিন্তু 
'মুখে পতির নাম লয় না। 
“নৈনা অস্তর আওতু নৈন ঝাঁপি ভোহি লেউ। 
নম্যায় দেখে! আউরকো না তোহি দেখন দেউ” ॥ 
হেপ্রিয়! তুমি আমার নয়নের নিকট আইস, তোমাকে 
নয়নে ঝাপিয়া লইব অর্থাৎ তোমাকে নয়নে লুকাইয়া রাখিব । এই 
নয়ন ছারা আমি আর কাহাকেও দর্শন করিব না, তোমারে 
আর কাহাকেও দেখিতে দিব না। 
ম্যায় সেবক সমরথকা, কবহু ন হোয় অকাজ। 
পতিব্রত। নঙ্গী রহৈ, ওয়াহী পতিকী লাজ” ॥ 
আমি সমর্থবান ( সর্বশক্তিমান ) পরমেশ্বরের সেবক বা স্ত্রী 
আমার এই নেব! বা সাধনা অকাজের অর্থাৎ বিফল হইবেন না। 
আমি পততিব্রতা, আমি উলঙ্গ থাকিলে পতিরই লজ্জার কারণ 
-হইবে। 
২1/ 


মহাত্মা কবরের জীবনী ও বা 


“ম্যায় দেবক সমরথকা, কোই পুরবলে ভাগ । 

নুতী জাগী সুন্দরী, সাই দিয়া সোহাগ” ॥ 
আমি পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্যাহ্ছদারে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের 
' সেবক, বা স্ত্রী হইয়াছি। আমি শয়ন করিয়াছিলাম । আমার 
পতি আমাকে জাগাইয়াছেন . এবং সোহাগ দিয়াছেন। আমি 
সুন্দয়ী হইয়াছি।  ভগবস্ততিহীন নরনারীকে কবীর ব্যাভিচারিনী 
বলিতেন। খুষ্টভক্ত সাধু সেন্টপল (9 ৪01) এক সময়ে 
ুষ্টান নর নারীগণকে ঈশ্বর বিমুখ দেখিয়া তিরস্কার কক্ষিয়া৷ বলিয়া: 
ছিলেন :₹- . 

পু. 80510151520. 7081055565 ! ছযে০গ 9 
206 0)9৮ 016 019005100 06 005 ০710. 9 6000169 
আাঠা। 3০৫1 ৮/1)০ 5০ ৪৮৪7 ঠ76161016 1] 96. 71670. 
০096 ০71৫ ডি 09৩ ৪0৩0 ০৫ 3০০.%-:কবীর সেপ্টগলের" 
্থায় স্পষ্টবাদী ছিলেন_-তিনি জীবদ্দিগকে বলিতেন £_- 

“নারী কহাবৈ গীবকী, রহে আউর সঙ্গ সোয়। 
জার মিত্‌, মনমে বসৈ, খসম খুনী ক্যা হোয় ॥” 

হে জীব, তুমি তোমার প্রিয় পতির নারী বা পত্বী বলিয়া: 
পরিচয় দিয়া থাঁক কিন্ব পর. পুরুষের সঙ্গে শয়ন করিয়া আছ। 
জার মিত্‌ অর্থাৎ উপপতি বন্ধু বা মিত্র সর্বদাই তোমার মনে-বাম্৷ 
করিতেছে । তোমার খসম অর্থাৎ স্বামী বা ভগবান কেমন করিয়া 
তোমার প্রতি খুনী হইবেন। 
২1%০ 


মহাতআ! কবারের জীবনী ও বাণী 


“সেজ বিছাবৈ নুন্দরী, অন্তর পরদা হোয়। 
তন নোপৈ মন দৈ নই সদা দোহাগিনী হোয় ॥৮ 
সুন্দরী অর্থাৎ স্ত্রী শয্যা প্রস্তুত করিয়া পতির সহিত এক শয্যায় 
শয়ন করিয়া থাকে বটে কিন্তু তাহার অন্তরে কপটতার “পরদা 
থাকে। সে পত্তিকে দেহ সমর্পণ করে বটে কিন্ত মন সমর্পণ 
করে না। এইকপ স্ত্রীগণই দোহাগিনী অর্থাৎ স্বামীর অপ্রিয়া বা 
ছুঃখিনী হয়। 
“হাসি হাসি কান্ত ন পাইয়! জিন পাইয়া তিন রোয়। 
হাসি খেল জে। পিয়া পাইয়ে তো! কোন্‌ দোহাগিনী হোয় & 
হাসিয়া হাসিয়া কাস্ত বা স্বামী অর্থাৎ ভগবানকে পাইবে না। 
যিনি তাহাকে পাইয়াছেন। তিনি কীদিয়াছেন। যদি হাসি খেলা 
রিয়া সেই প্রিয়কে পাওয়া যাইত তাহা হইন্দে কেহ আর 
'দোহাগিনী হইত না। 
“কবীর পন্থ নিহারতা, আন পরী হ্যায় মাঝ। 
জন জনকো মন রাখতা, বেশ্ঠা রহ গই বাঁঝ ॥” ৫ 
হে কবীর] বহু উপপতির পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে/সন্ধ্যা 
আসিয়া উপস্থিত হইল অর্থাৎ তোমার চরম কাল বা মৃত্যু সময় 
আসিয়া উপস্থিত হইল। জন্‌ জনের মন রাখিতে গিয়া বেশ্ঠা বন্ধ্যা 
হইয়া গেল। ভাব অর্থ এই যে বহু পুরুষের সঙ্গ করিয়া বেস্ঠার 
যেমন গর্ভ হয় না বন্ধ্যা 'হইয়। যায়। সেইরূপ মানবগণ নানা দেব 
রঃ ২1/০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


দেবীর উপাসন! করিতে থাকে কাহারও প্রতি প্রর্কত ভক্তি বা প্রেম- 
হয়না। গরম পুরুষ একমাত্র পতি ভগবানের মহিত প্রেম না 
করিয়া মানব বেশ্তার স্তায় বন্ধ্যা হইয়া গ্লে। কবীরের এই: 
উদ্বাহরণ অতি গুড় “দেখহ ভাবুক জন ভাবি মনে মনে।” 


কবীরের বাণীর শক্তি 


বাণীই বর্গ) শব্দই ব্রঙ্গ। সেন্ট জন (5৮. 0০07) ) খুষ্ঠান- 
দিগকে বলিয়াছেন যে ”“11) 0১৩ ০০৫ 10010৫1830৪ ডা ০ 
800. 06 ০৭ ৮23 জা) 000 800. 0১5 উ/০: 5 
০০৫.” বেদের বাণী, উপনিষদের বাণী, গীতার বাণীতে শক্তি আছে, 
তেজ আছে। মহা পূরুষের বাণীর শক্তি আছে। পাঁচ শত 
অথবা এক হাজার বৎসরের মধ্যে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করেন কিনা সন্দেহ) একজন মহা পুরুষের দর্শন লাভ করা 
সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না কিন্তু মহাপুরুষগণের বাণী পাঠ করার 
সুবিধা অনেকেরই হইতে পারে। মহাপুরুষগণের অন্তদ্ধীনের পর, 
তাহাদের বাণীতে ক্রিয়া করিতে থাকে। শ্রীক্ণ গিয়াছেন, বুদ্ধ 
গিয়াছেন, ডেভিড গিয়াছেন, যীশু, বেন্টপল, মহন্মদদ গিয়াছেন 
তাহাদের বাণীতে ক্রিয়া করিতেছে । রামরুঞ্ণ গিয়াছেন-.তাহারু 


খা, 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বা 


কথামূতে কার্য করিতেছে । যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন তাহার 
বাণীতে শক্তি আছে। সাধারণ মানবের বাণীতে শক্তি নাই। 
শিখ গুরু অমরদাল বলিয়াছেন *বিন সদগুরু' হোর কাঁচ্চী হ্যায় 
বাণী” অর্থাৎ সদ-গুরুর মুখ-নিংস্ত বাণী ভিন্ন অন্ত সকলের বাণী 
ফ্াচা। সদ গুরু বাঁ মহাপুরুষের বাণীই পাক্কা বাণী। যাহারা 
কবীরের বাণী বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন__-তাহারাই 
অনুভব করিতে পারিবেন যে কবীরের বাঁণীর কি শক্তি। 
এক হাজার বৎনরের মধ্যে বে সকল মহাপুরুধগণ জন্মগ্রহণ 
. করিয়াছেন তাহাদের বাণীর সহিত তুলনা! করিলে কবীরের বাণী 
সর্ধাপেক্ষ। শক্তিশালী বলিয়া বোধ হয়। কবীরের বাণী শ্রবণ 
করিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং কবীর কথা বলিতেছেন । কবীরের বাণী 
কত পাষণ্ড দলন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
কবীর এক একটি চুট্‌ুকি কথায় কঠিন দার্শনিক তত্ব সকল সরল 
করিয়া দিয়াছেন । সহজ কথায় ঈশ্বর তত্র, ভক্তি তত্ব, যাবতীয় তত্ব 
কবীরের স্তায় কেহই প্রকাশ করিতে পারেন গাই। এমন খোলা 
কথা, এমন স্পষ্ট কথা, নির্ভয়ে কেহই প্রচার করিতে সাহস পান 
নাই। কবীর যেরূপ ভাবে হিন্দু ও মুললমান উতয় ধর্টের ও 
,সমাজের কুদংস্কার ও কুপ্রথার উপর আক্রমণ ও তীব্র নমালোচনা! 
করিয়াছিলেন যদ্দি ভগবান তাহাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা! 
হইলে মুলমানেরা নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করিত।, তিনি বীনুর 
্থায় ুশে আবদ্ধ হইতেন। শিখগুরু তেগ বাহাদুরের স্তায় তাহার 
সক 
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শিরচ্ছেদ হইত । কবীরের একটি শাখী বা একাট সঙ্গীত জানেন 
না এমন হিন্দি ভাষাভাী লোক জগতে নাই। কবীরের বাণী 
চাণক্য শ্লোকের স্ায় নীতি পূর্ণ” বৈরাগ্যের কন্থা, ভবদাগর পারের 
নৌকা], ভক্তের কণ্ঠহার, ভবরোগের মহোৌবধ, অন্ধের যষ্টিঃ সংলার 
সর্পের মহামন্ত্র। ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি “ত্যাগাচ্ছান্তি-- 
রনস্তরম্।” কবীরের বাণীতে ভোগের কথা নাই-পক্টাগের কথাই 
আছে। মাঁনবগণ কেবল অর ভোজন করিয়াই জীবন ধারণ করেন 
না_-ভগবৎ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করেন। 
দন, 90911 01০06115589 01920. 2107), 04৮05 ৪৬৩1 
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কবীর ও বৈষ্ণব সম্প্দায়। 


বঙ্গের ভক্ত হরিদাস পূর্বে মৃনলমান ছিলেন। পতিতপাবন 
জীচৈতন্তের লঙ্গ 'পাইয়া৷ তিনি মহাভাগবত ও বৈষ্ণব চূড়ামণি 
হুইয়াছিলেন। একজন বৈষ্ণব কৰি লিখিয়াছিলেন 
প্পরশ মণির মনে কি দিব তুলনা? 
পরল ছোণয়াইলে হয় নাকি সোণা। 
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, নাচিয়া গাইয়া রে, 
রতন হইল কত জনা ।” | 
পরশমণি গুরু রামানন্দের স্পর্শে কবীর সোণা হইয়া গি়াছিলেন 
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“এরূপ আখ্যান আছে ষে কবীর প্রথমে জ্ঞানী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
-মুললমানেরা বলেন তিনি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু মে কথা সত্য 
"নহে। হিন্দুশান্ত্রে তাহার যেরূপ বিশ্বাসও পারদর্শিতা ছিল এবং 
সুপলমাল শাস্ত্রে তাহার যেরূপ অল্লজ্ঞতা ছিল তাহা বিবেচনা 
করিলে, কবীর্টুক কেহ মুসলমান বলিতে পারেন ন!। তিনি রাম, 
হরি, গোবিন্দ, মুকুণ্দ, নারায়ণ, যাদবরায়, সারঙ্গপাণি প্রভৃতি নামে 
ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন। তিনি হিন্দুদিগের দেব দেবীগণকে 
মানিতেন বটে কিন্তু সকল দেবতা অপেক্ষা! বিষ্ণুর প্রতি তাহার 
অর্ধিক শ্রদ্ধা ছিল। বৈষ্ণবকুল চুড়ামণি গুরু রামানন্দের নিকট 
তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রামানন্দী ও অপরাপর বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের সহিত তাহার সন্ভাব ও ব্যবহারিক সম্বন্ধ ছিল। এই 
'সকল কারণে কবীরকে ও কবীর পন্থীর্দগকে সকলেই বৈষ্ণব বলিয়! 
থাকেন। কবীরের বাণীতে মহাভারতের, রামায়পের ও শ্রীমন্তা- 
গবতের উপাখ্যান সমূহের আভাস আছে। “তিনি & সকল 
উপাখ্যান বিশ্বাস করিতেন! কবীর গাহিয়াছেন £-_ 


প্রাম সুমির, রাম সুমির, রাম সুমির ভাই। 
রাম নাম স্ুমিরণ বিনা বুড়ত ভব মাহি॥ 
অজামিল, গ্গণিকা, পতিত কশ্ছ কীনে, 
তে উত্তর পার গয়ে, রাম নাম লীন্বে ।” 
“হে ভাই! রাম নান স্্রণ কর, রাম নাম স্মরণ কর। রাম 
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নাম স্মরণ না করিয়া ভবসাগরে ডুবিয়। মরিলে। অজামিল, গজেন্্র 
ও গণিকাঁ (পিঙ্গলা নামক বেস্তা ) পতিত কার্য করিয়াও রাম নাম 
লইয়। ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছিল। কবীরের -শিষ্যগণ বৈষ্ব-. 
দিগের ন্তায় তিলক ধারণ করিতেন। তাহারা নাসিকা পৃষ্ঠে চন্দনের 
অথবা গোপী চন্দনের একটি রেখা অঙ্কিত করিত্নে। কণ্ঠেতে 
তুলসীরমালা ধারণ ও হস্তে তুলসীমালা জপ করিতেন । বৈষ্াব বেশ 
ধারণ করিলেও কবীর বলতেন ষে এই সকল বাহাড়ম্বরে কোনও 
ফল নাই। চিত্ত শুদ্ধিই একান্ত কর্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক । 
ইহাই কবীরের ধর্থের মূল ভিত্তি ছিল। অস্তে যা! মতি সা গতি ৮, 
কবীর জপ, পূজা ও জাতি ভেদাদির অনেক নিন্দা করিয়াছেন। 
সংসারের ছুঃখময় স্বরূপ সবিশেষ বর্ণন করিয়া কবীর জীবকে 
ভগবৎ প্রেমে চিত্তার্পণ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। কবীর 
পর্থীদিগের ধর্শমত সম্বন্ধে রতিহানিক উইলসন সাহেব তাহার 
4২০112100০৫ 07০. 7700003 নামক পুস্তকে লাখয়াছেন, 
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5000 2 ৮15 99891002100 29 01511 ও 1106 
000 ০0020010005 055 3৮11 চ159৩05 2000026 
+9581259 ০৫ 0617 টিা06%5 5০0০০ 3 200. 60617 
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উপাসনা বিষয়ে অন্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত কবীর পদ্থীদিগের 
কিছুমাজ সংশ্রব নাই বটে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম হইতে যে তাহাদের 
ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কবীরপন্থীদিগের এবং পৌরাণিক বৈষ্বদিগের, মত ফলিতার্থভঃ 
প্রায় এক প্রকার । তাহারা বিশ্ব-্র্টা এক মাত্র পরমেশ্বরের সত্তা 
স্বীকার করেন এবং তাহাকে সাকার ও সগ্ুণ বলিয়া বর্ণন করেন। 
তাহার পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ভ্রিগুণাশ্রিত অস্তঃকরণ আছে। 
ভিনি সর্বশক্তিমান ও অনির্বচনীয় পরিশুদ্ধ স্বরূপ এবং মন্ষ্যগত 
নকল দোষ বঙঞ্জিত। তিনি ইচ্ছা অনুসারে সকল প্রকার আকার 
ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু অন্ত সকল বিষয়ে মনুয্যের সহিত 
তাহার বিশেষ বিভিন্রততা নাই। কবীরপন্থীরা বলেন, তৎস্প্রদায়ী 
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সাধ, অর্থাৎ সাধু ইহলোকে তাহার অনুরূপ এবং পরলোকে তাহার 
মমান ও সহবাসী হইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। তিনি আছস্ত শৃক্ত 
নিত্য-স্থরূপ। 


কবীর ও অহিংস নীতি । 


কবীর জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
তিনি প্রাণী হিংসা করিতেন না। মীংম আহারের বিরোধী ছিলেন। 
বলিদান, কোরবাণী প্রতৃতি মানিতেন না। কৰীরপন্থীরা৷ বলেন 
ঈশ্বর জীবন দিয়াছেন, অতএব মে জীবনের অনিষ্ট করা জীবদিগের 
উচিত নহে। অতএব দয়! এক প্রধান ধর্ম, সুতরাং সজীব শরীরের 
রক্তপাত করা! ঘোরতর কুকর্ম। সত্যানুষ্ঠান আর একটি প্রধান 
ধর্ঘনীতি, কারণ মুলীভৃত মিথ্যা হইতে ঈশ্বর-স্বর্ূপের অজ্ঞান ও 
সাংসারিক ষত ছুঃখ উৎপন্ধ হইয়াছে। সংসার পরিত্যাগ করা 
সুবিহিত বটে, কারণ গারস্থ্য আশ্রমে আশা, ভয়, কামনাদি দ্বারা 
চিন্ত-শুদ্ধি ও শাস্তিলীভের বাধা জন্মে এবং মানব ও ঈশ্বর বিষয়ক 
আবহমান চিন্তা-প্রবাহের প্রতি বন্ধক ঘটে। উইললন (৮/11590) 
সাহেবও তাহার পুস্তকে এই কথা লিখিয়াছেন ₹- 
“নতি 5 079 816 ০ 0০৫. 9071. 00056 ১০৮ 189750185 
109 %101860 0% 715 ০:68৮075৪ £ 17018016515 ০001836 


৭৮০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


৭050015 ও ০থাণী] 05 200. 015 91150017€ ০ 
10109০৫. "71166206102 ০0727170915 2. 061100105 0001৩- 
গর 15 606 ০6067 £596 0000015০009 ০০০৪. 
ক্ষ ক 1000৩009106 হি] 05 0110 15 99512916.৮ 
জীব হিংসা ও মাংস ভোজন সম্বন্ধে কবীর অনেক বাণী বলিয়াছেন 
নিম্নে কয়েকটি উদ্ধত করা গেল £- 
“ছুরবলকো। ন সতাইয়ে, যাকে সাই সহায়। 
মুয়া খালকী শ্বাসসো, সার ভষম হো যায়” ॥ 
দুর্বল প্রাণীকে কষ্ট দিও না । ভগবান তাহার সহায় আছেন। 
মৃত পশুর খাল বা চামড়ার নিশ্বাসে ( কর্্বকারের চামড়ার হাফরের 
নিশ্বানে ) লৌহের স্তায় সার বস্তও ভঙ্ম হইয়া যায়। 
“ভাবৈ যাও বদরী, ভাবৈ যাবহু গয়!। 
কহৈ কৰীর, শুন ভাই সাধু নব তে বড়ী দয়াস। 
পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ত তোমার ইচ্ছা হয় বদরিকাশ্রমে যাইতে পার, 
গয়াও যাইতে পার। কবীর বলেন হে ভাইসাধু, শ্রবন কর সকল 
ধর্ম অপেক্ষা দয়াই বড় । 
প্দয়৷ কোন্পর কীজিয়ে, কাপর নির্দয় হোয়। 
সাইকে সব জীব হ্থায়, কীড়ি কুঞ্জর দোয় |” 
কাহার উপর দয়া করিব ? কাহার উপরই বা নির্দয় হইব? 
ত্র কীট হইতে বৃহৎ হস্ত পথ্যস্ত সকলইত ভগবানের জীব। 
হি ২৮৮/০ 


মহাত্মা কবীরের জীষনী ও বাণী 


“জীবত জীব মুগ করে, কামভি ভয়া কমাই। 
মুয়া খায়ে চামার ভয়ে অধম করমকী দাই” ॥ 
জীবিত জীবকে মুর্দা করে অর্থাৎ মারিয়া লাশ করে, ইহা কপাইর 
কাধ্য। মৃত প্রাণীর মাংস যাহারা ভক্ষণ করে তাহারা চাষার। 
ইহারা সকলেই অধম কর্ণের ধাত্রী। 
“মাংস আহারী মানই প্রত্তক্ষ রাক্ষস জানি? 
তাকী সঙ্গতি মৎ করৌ, হোই ভক্তিমে হানি” ॥ 
মাংস আহারীকে আমি প্রত্যক্ষ রাক্ষস বলিয়া জানি। উহাদের 
সঙ্গ করিও না-_তাহা হইলে ভক্তির হানি হইবে। 
“মাংস মাংল মব এক হ্যায়, মুরগী হিরনী গায়। 
আর্খি দেখি নর খাতা হ্যায়, তে নর নরকহি যায়” ॥ 
মুরগী, হরিণ গো-মাংল সকলই এক প্রকার কোন প্রকার 
বিভিন্নতা নাই। চক্ষুতে দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি এই মাং ভক্ষণ 
করে সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। মুললমানদিগকে কোরবাণী 
সম্বন্ধে বলিতেছেন £-_ ূ 
মুলা তুঝৈ করিমকা, কব আয়! ফরমান । 
ঘট ফোর ঘর ঘর কিয়া, সাহবকা নীসান । 
হে মোল্লা ! করিমের ( ভগবানের ) ফরমান (আদেশ ) তোমার 
নিকট কবে আমিয়াছে? প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের “নীসান” 
তং . এ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


জ্যাতি বা চেতনা কিংব! চিহ্ন রহিয়াছে। কাহার আদেশে 
“সেই চেতন জীবকে বধ করিতেছে। 
পীর মবনকো একনী, মুরখ জানৈ নাহি 
আপন! গল! কাটায়কৈ, ভিসত বনৈ ক্রযো নহি” ॥ - 
সকল প্রাণীরই পীর (বেদনা বা যাতনা ) এক প্রকার। 
মুখেরা তাহা জানে না। ইহারা আপনার গলা কাটিয়া অর্থাৎ 
,কোরবাণী বা হালাল করিয়া কেন পভেন্তে” (স্বর্গে) যাইয়া বাঁস, 
করে না? 
মুরগী মোল্লা «সা কহৈ, জবহ করত হ্থায় মৌহি। 
সাহ্‌ব লেখা মাংগসী, শঙ্কট পরি হায় তোহি” ॥ 
মুরগী মোল্লাকে বলিতেছে. “হে মোল্লা ! তুমি 'আমাকে জবাই 
করিতেছ.) ভগরান খন তোমার হিনাব তলব করিবেন তখন তুমি 
"শঙ্গটে পড়িবে । 
"জোর করি জবহ করৈ, মুখ্সে! কহৈ হলাল। 
সাহব লেখা মাংগসী তব হোনী কোন হলাল ॥” 
তুমি জোর করিয়া জবাই করিতেছ, মুখে বলিতেছ এই হালাল 
-করিলাম। ভগবান যখন তোমার. হিসাব তলব করিবেন তখন 
“তোমার এই কার্য কি প্রকারে হালাল হইবে? 
“গল গুনাকো কাটিয়ে, মিষ্ন। কহরকো মাব। 
জো পীঁচু বিসমিল করৈ; তব পাবৈ দীদার ॥” 
৩/ 


মহাত্সা কবীরের জীবনী ও বাণী 


ষদি কাটিতে হয় তবে ক্রোধের গলা কাট । হে মিঞা; কামকে- 
দমন কর। কাম; ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পাঁচটি রিপুকে - 
“বিসফিল” ( ঈশ্বরের নাম করিয়া কোরবাণী কর) তাহা হইলে 
পদীদার” অর্থাৎ ভগবানকে পাইবে 1 
শহিন্দুকে দয়া নহী, মিহর 'তুরককে নাহী । 
কহৈ কবী'র দোনো! গল়্া, লাখ. চৌরাসী ম্লাহি।” 
হি্দুদিগের দয়া নাই, “তুরক্‌” মুললমানদিগেরও “মিহর” অর্থাত, 
দয়া নাই! কবীর বলেন উভয়েই চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করবো 1) 


কবীর পন্থীদিগের স্বভাব । 


কবীর পশ্থীরা নিরীহ, সত্যপ্রিয়, ও নিরুপদ্রব ॥ ইহাদের 
উদ্াসীনেরা অন্তান্ত উদামীনদিগের স্তায় ছুরত্ত স্বভাব নহে এবং 
কখনও ভিক্ষা করিয়া পর্ধ্যটন করেন না! বঙ্গদেশের নীচত্রেণীর 
বৈষাবগণ__সেবাদানী সঙ্গে করিয়া ঘারে হারে ভিক্ষা! করিয়া গৃহী-- 
দিগকে বিরক্ত করিয়া থাকে। কবীরপন্থী সাধুগ্ণ অনাহারে প্রাণ-. 
ত্যাগ করিবেন তবুও তাহার! কাহার নিকট ভিক্ষা করিবেন না। 
কবীর তাঁহার শিশ্তদিগকে ভিক্ষা মার্গিতে নিষেধ করিয়াছেন £-- 
“মাঙ্গন মরণ সমান হ্যায়, ম্ৎ কোই মাঙ্গ ভিখ.! 
মাঙ্গন৷ মে মরণা ভালা ইয়া সদ গুরু কী শীখ ৮) 
৩৪০ 


মহাত্বা কবীরের জীবনী ও বাণী 

ভিক্ষা করা মৃত্যুর তুল্য। তোমরা কেহই ভিক্ষা করিওনা। 

ভিক্ষা করা অপেক্ষা মরণ ভাল ইহাই সদগুরুর শিক্ষা বঙ্গদেশ 

ভিন্ন, ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর ও - মধ্যপ্রদে্শে কবীরপন্থীদিগের 

বিষষী ও ধর্ম ব্রতী বহুলোক বাস করেন। এ্রতিহাসিক. উইলসন 
( 115০7.) সাহেব তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন £_. 
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৩৬/৬ 


কবীর শব্দের অর্থ । 


“কবীর” আরবী শব, অর্থ মহান, বৃহৎ বা ঈশ্বর । কবীরের 
রচিত বীজক গ্রন্থের টাকাকার পরলোকগত রেবীধিপতি, মহারাজ 
বিশ্বনাথ সিংহ কথীর শব্দের অর্থ এইরূপ করিয্বাছ্েন যথা £ 
কায়াকা বীর কবীর অর্থাৎ কায়ার মধ্যে যে বীর অর্থাৎ আত্মা সেই 
কবীর । জীব মাত্রকেই কবীর বলা হইতেছে। কবীর তাহার 
বাণীতে, কবীর শব্ষে কখনও নিজেকে কখনও বা জীবকে সম্বোধন 
করিয়াছেন। কবীর তাহার প্রত্যেক বাণীতে ও প্রত্যেক সঙ্গীতে 
পকহত কবীরা” “কহই কবীর” "্দাস কবীরা” এই বলিয়া ভশিতা 
দিয়াছেন। কৰীরের পরে গুরু নানক, দাছু, তুলসীদাস প্রভৃতি 
'মহাজ্মাগণও তাহাদের বাণীর শেষে কবীরের স্তায় তাহাদের নিজ 
নামের ভণিতা দিয়াছেন । 


কবীরের এবং কবীর পন্থীদিগ্ের গ্রন্থ. 


কবীর নানা ছন্দে বিবিধ প্রকার হিন্দি ভাষায় অসংখ্য বাণী 
"অনর্গল মুখ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। ত্বাহার প্রধান শিব্য শ্রুত 
গোপাল ও ভগোদাস সর্বদা কবীরের সঙ্গে থাকিতেন। কবীর যখন 
যে বাধী বলিতেন ভগোদাস ও :শ্রত গোপাল সেই সকল বাণী 
1০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


লিখিয়া রাখিতেন। শ্রত গোপাল স্থখ নিধান রচনা করেন এবং 
ভগোদাস বীজক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । স্থথ নিধান ও বীজক 
গ্রস্থই কবীর পশ্থীদিগের প্রামাণিক গ্রস্থ। বীদকের মধ্যে বছ ছন্দ 
নানা প্রকার বাণী আছে যথা £_-- 

১। রমৈণী। বিচার বিষয়ক অথবা! মৃত প্রতিপাদক বিষয়ক 
অনেক বাণী। রমৈণীর অর্থ অত্যন্ত দুরুহ। . 

২। শব্বাবলী। নানাবিধ ভাবের সঙ্গীত ও ভজন হবার! 
উপদেশ । 

৩। বসন্ত। ইহাতে বসন্ত রাগের অনেক ধর্ম লঙ্গীত আছে। 

৪। চৌতীপী। চৌত্রীশ নাগরী অক্ষরের ব্যাখ্যা। 

৫ | চাচর। মায়া ও বৈরাগ্য বিষয়ক বাণী। ইহা ভিন্ন 
বীর্জক গ্রন্থে আরও অনেক বাণী আছে। 

৬। গোরখ, নাথকী গোষ্ঠী । এই গ্রন্থে যোগী গোরক্ষ নাথের 
সহিত কবীরের বিচার বিষয়ক বাণী আছে। 

৭। রামানন্দকী গোষ্ঠী | ইহা গুরু রামানন্দের হিত কবীরের 
বিচার বিষয়ক গ্রস্থ। 

৮1 হিন্দোল। ইহাতে জন্ম, মরণরূপ ঝুলন সম্বন্ধে বাণী 
আছে। 

৯। শাধী। ইহা পঞ্চলহত্র শ্লোক পূর্ণ। ইহার এক একটা 
শ্লোক এক একটা শাখী। শাখী অর্থ উপদেশ । কবীর নানা প্রকার 
বিষয় দ্বারা নানাভাবে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন । 

৩7৬ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী ও বাণী 


১০। রেখতা। ইহা গীতপূর্ণ | 

ইহা ভিন্ন কবীরের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। কবীরের: 
শিষ্যগণও অনেক গ্রস্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবীর সাগর নামক 
একখানি বৃহৎ গ্রস্থ আছে। ইহা একাদশ খণ্ডে বিভক্ত । উহাতে 
কবীরের প্রচারিত জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, যোগ, পরলোক, আত্মবোধ 
সম্বন্ধে অনেক বিচার ও বাণী আছে। তত্র, জীব ধর্ম, মানুষ 
বিচার, মহল্মদবোধ, কাফের বোধ, সুলতানবোধ প্রতৃতি বিষয় 
উহাতে আছে। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় ঘতগুলি বৈষ্ণব 
গ্রন্থ আছে। হিন্দি ভাষায় কবীরপন্থীদিগেরও প্রায়, ততগুলি গ্রস্থ 
আছে। কবীরের মতে সম্যক পারদর্শী হইতে হইলে এ সকল 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু কবীর পশ্বীদিগের মধ্যে যাহারা' 
শ্রেষ্ঠ পগ্ডিত তাহারাও এ সকল গ্রন্থ সম্যক অধায়ন করেন না। 
ত্বাহারা কেবল কতিপয় শাখী শব্দ ও রেখতা এবং বীজকের 
অধিকাংশ শিক্ষা করেন। ধর্ম বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে, সেই- 
সকল গ্রস্থেরই প্রমাণ দিয়! থাকেন। কবীরের কোনও কোনও বাণী 
এরূপ উৎকট শব্দে লিখিত ষে তাহার অর্থ বোধ করা অতিশয় 
ছুষ্ধর। কবীর ভাবাবেশে কোন শব্ষ কোন অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানিতেন অন্ত কেহ তাহার অর্থ- 
করিতে পারে না। 


৩1৮/৯ 


মহাত্মা কবীরের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব। 
কবীর পশ্থীদিগের একখানি গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে 


কবীর সম্বৎ ১২০৫ হইতে ১৫*৫ সম্বৎ পর্য্যন্ত তিন শত বংসর কাল ৭. 
'মর্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন যথা £_ 


“সশ্বৎ বারহসয়ে আউর পাচ মো জ্ঞানী কিয় বিচার। 
কাশী মাহি প্রগট ভয়ৌ শব্দ কহৌ টক্নার ॥ 
সম্বৎ পন্দরহ সয়ে আউর পাঁচ মো মগর কিয়ো গবন। 
অগহন্‌ দি একাদশী মিলে পবনসো | পবন” ॥ 


১২০৫ সম্বতে জ্ঞানী কবীর বিচার করিয়া দেখিলেন এবং 
কাশীতে আবিভূত হইয়৷ টকপার শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ১৫০৫ 
সম্বতে মগরে গমন করিলে পর অগ্রহায়ণ মাসের শুরু একাদশীতে 
পবনের মহিত পবন মিলিল। তিন শত বৎসর দেহ ধারণ করা 
কলিকালের মানবের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অনেক এঁতিহাদিকগণ 
অনুমান করেন। তাহারা বলেন কবীর ১৪৪ খৃষ্টাব্ হইতে 
১৪১৮ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। কিন্তু আমরা তিন শত 
বৎসর দেহ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না। ৬কাশী- 
খামের 'ত্রৈলিঙ্গ স্বামী ২৮০ বৎসর পধ্যস্ত দেহ ধারণ করিয়াছিলেন । 

৩1৬৬ 


লহর তালাব। 


বৌদিক ও পৌরাণিক ঘুগ্গ হইতে বারাপনী ধামে অনেকগুলি 
কুগ্ডা ও বাপী বর্তমান আছে যথা অগন্তকুণ্ডা, কু্্যকুণ্ডা লক্্মীকুণড 
ললার্ককুণ্ড, জঞানবাগী প্রস্থতি। এ সকল কুণায় আধ্য খধিগণ 
যজ্ঞ ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন । কাল প্রভাবে এ. 
নকল কুগ্ডার অনেক গুলিই ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে। যে সকল 
স্বানে এ সকল কুণ্ডা বর্তমান ছিল বর্তমান কালে এ স্থানে বহজন 
পূর্ণ নগর স্থাপিত হইলেও এ নকল স্থান প্রাচীন বৈদিক ও 
পৌরাণিক নামে অভিহিত হইরা থাকে। বেনারদ ছাউনি রেল 
স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে লহ্‌র তালাব নামে একটা বৃহৎ সরোবর 
আছে। অনেকে অহ্ুমীন করেন এ সরোবর পৌরাণিক" যুগের 
খনিত কোন সরোবর হইবে। বৌদ্ধ যুগে মহারাজ অশোক 
পাটলিপুত্র* বুদ্ধ গয়া, ৬কাশীধামের অনেক স্থলে অনেকগুলি 
সরোবর খনন করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাম লহর তালাবও 
মহারাজ অশোকের খনিত মরোবরের মধ্যে অন্ততম হইবে। লহ্‌র 
অর্থ ঢেউ তালাব অর্থ সরোবর । বর্তমান কালে বারাণসী নগরী বন্ছদূর 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পাঠান আমলে লহর তালাব যে স্থানে 
অবস্থিত এ স্থান লোকালয় শূন্য ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল! 

লরোবরের তীর নান! জাতীয় বৃক্ষ লতা গুন্মাদি স্বার!৷ পরিবেষ্টিত 
৩॥৪ 


মহাতআা! কবীরের জীবনী ও বাণী 


হওয়ায় স্থানটা কুঞ্জ কাননের স্তায় পরিদৃষ্ট হইত। সরোবরের 
মধ্যে নানা বর্ণের কমল কহুলার কুমুদ প্রভৃতি সর্বদাই প্রস্ষটিত 
থাকিত। এ স্থান কানন সৌন্দর্যে এক সময়ে অতিশয় মনোমুগ্ধকর 
ছিল। এইরূপ স্থানেই যোগী খধিগণ সাধনা করিয়া থাকেন! 
মহাত্মা কবীর এইপধূপ মনোরম স্থানে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
বর্তমান কালে লহর তালাবের সে কানন নৌন্দর্যা নাই। সরোববের 
তীরে বর্তমানেও স্থানে স্থানে বৃক্ষ লতাদি আছে। বৃক্ষ লতাদির 
মধ্যে বহুকাল হইতে একটা ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এ মন্দিরের 
পার্খে একটা ক্ষুদ্র কুটার আছে। এর কুঈীরের মধ্যে ছুইজ্জন উদাসী 
ভক্ত কবীরপন্থী সাধু বাস করেন। মন্দির মধ্যে বর্তমানে মহাম্ম। 
কবীরের ও ত্তাহার প্রিয় শিষ্য শ্রুত গোপাল ও ভগোদাসের চিত্র 
স্থাপিত হইয়াছে। এ স্থানটা কয়েক শতাবী, পর্ধ্স্ত লোক: 
লোচনের অগোচর ও উপেক্ষিত ভাবেই ছিল। একজন ধনী ভক্ত 
মহাত্মা কবীরের আবির্ভাবের স্থান্টা চিরপ্মরণীয় ও কবীর পন্থী- 
সাধুদিগের বাসের জুন্ত একটা নাতি বৃহত্ড আবাস স্থান প্রস্তত 
করিয়া দিয়াছেন। এই লহর তালাব কবীর ভক্তদিগের একটী 
প্রধান তীর্থ স্থান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের" “কবীর পন্থীগণ 
এই সরোবর দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন । 


সহহাজ্ঞা! কন্ীল্বে্র জীন্বলী 


(১) 
কবীলেল জন্ম ও শৈশব হগাল। 


মহাস্মা কবীরের জাতি, কুল, জন্মের নানাবৃত্ৰাস্ত প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। ভক্তমালায় লিখিত. আছে, এক বালবিধবা! ব্রাহ্মণ 
কন্তার গর্ভে তাহার জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ কন্ঠার পিতা রাঁধানন্দের 
শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ বারাণসীর পঞ্চগঙ্গাঘাটে বাঁস করিতেন। 
শিষ্য একদিন এ বিধবা কন্যাসহ গুরু দর্শনে আসিয়াছিলেন। 
বিধবা কন্তা গুরুকে প্রণাম করিলে, রামানন্দ তাহাঁর বৈধব্য দশ! 
বিবেচনা না করিয়! সহসা আশীর্বাদ করিলেন, “বৎসে তুমি পুত্র 
বতী হও ।” শিষ্য তখন ভীত হইয়া! বলিলেন গুরুদেব, আপনি এ 
কি প্রকার আশীর্ধবাদ করিলেন-- আমার কন্তা বিধব!--এ কিরূপে 
পুত্রবতী হইবে? রামানন্দ লঙ্জিত হইলেন। শিষ্যকে বলিলেন * 
“আমি থাহা বলিয়া! আশীর্বাদ করিয়াছি, তাহা মিথ্যা ইইবে না” 
তোমার এই কন্যা কুৎসিত ভাবে গর্ভধারণ করিবেন না। 
ভগবানের আশ্চর্য কৌশলে তোমার কন্যা গর্ভবতী হইবেন। 
এক মহাপুরুষ ইহার গর্ডে জন্ম গ্রহণ করিবেন তিনি ভক্তি 
ধর্ম প্রচার করিয়া জীব উদ্ধার করিবেন। সমাজে ইহার কোনও 


কলঙ্ক হইবে না।” জগৎগুরু শঙ্করাঁচাধ্য, চৈতন্তদেব, রামকৃষ্ণ 
দেব, চৈতন্য ভাগবত প্রণেত। ভক্ত চূড়ামণি কবি বৃন্দাবন দাসের 
জন্ম যেরূপ অদ্ভুত ভাবে হইয়াছিল কবীরের জন্ম ও সেইরূপ 
অন্ভুতভাবে হইয়াছিল। রামানন্দের অব্যর্থ আশীর্বাদ সফল 
হইল। কালক্রমে রামানন্দের ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যা! গর্ভবতী 
হইলেন। জমাজে কলঙ্কের ভয়ে বিধবা কন্যা গুপ্তভাবে 
প্রস্থৃত। হইয়া সগ্ভোজাত শিশুকে বারাণসীর উত্তর পশ্চিমে তিন 
মাইল দুরে লহরতাঁলাৰ নামক এক নির্জন সরোবরে পরিত্যাগ 
করিয়া আসিল। শিশু কবীর লহর তালাবে পদ্মপত্রের উপর 
- ভাদিতে লাগিলেন। একজন জোলা ও তাহার জী দৈবাৎ এ 
শিশুকে প্রীপ্ত হইয়া সন্তানবৎ পালন করিতে লাগিল। ভক্তমালে 
এইরূপ আখ্যান আছে। কিন্ত কবীর পন্থীরা এই আখ্যাঁনের 
শেষ অংশ ছাণ্ডা অন্য ভাগ স্বীকার করেন না । তীঁহারা বলেন, 
গ্গগন মণ্ডল সে উতরে, সতগুরু পুরুষ কবীর” অর্থাৎ গগন 
মণ্ডল হইতে সৎগুরু পুরুষ কবীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কবীর 
পন্থীরা আরও বলেন “কমল কমোদিনী অনন্ত খিলে, তাহা! 
করুণাময় করতাঁর মিলে। কলী কলী অনস্ত অলি গুঞ্জিত শুঞ্জিত 
থকিত ভয়ে । মোর মরাল চকোর সব আন তালাবকো ঘেরলয়ে ॥৮ 
অর্থাৎ যে সরোবরে করুণাময় কর্তী কবীরকে পাওয়া গিয়াছিল 
মেই দরোবরে অসংখ্য কমল, কুমুদিনী ্রদ্ষুটিত হইয়াছিল | 
অসংখ্য মধুকর কলধবনি করিতে করিতে ক্লাত্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। 
চু 
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শযুর মরাঁপ চকৌর প্রততি আসিয়া এ সরোবরকে ঘিরিয়াছিল। 
» কবীরের জন্ম তিথি সন্ধে তাহারা এইকূপ বলেন ঘে.“চৌদহসৌ 
পচপন (১3৫৫) সাল গিরা চন্ত্রবার ইক ঠাঁট ঠয়ে। জেঠ সুদী 
খরসায়তকো পুরণ মাসি তিথিপ্রগট ভয়ে ঘন গরজে 'দামিনী 
মকে বুন্দোবরষে ঝরলাগ গয্পে! লৈহর তাঁলাবমে কমল থিলে 


তাহা কবীর ভান প্রকাশ ভয়ে” অর্থাত চৌদ্দশত পঞ্চানন : 


নতবতে জ্যৈষ্টমান শুরুপক্ষে সোমবার পুর্ণিমা তিথি তত কবীর অব- 
তীর্ঘ হইয়াছিলেন। তখন বর্ষা হইতেছিল, মেঘ গঞ্ন করিতে- 
ছিল বিদ্যুৎ খেলিতেছিল: বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছিল__ 
প্রবল বায়ু (ঝড়) আরম্ভ হইয়াছিল। এমন সময়ে লহর তালাবে 
প্রফুন কমলের মধ্যে-_কবীর ভানু প্রকাশ হইয়াছিলেন। : সন্ভো- 
জাত শিশু কবীর লহর তালাবে পদ্ম পত্রের উপর ভাসিতেছিলেন 
একথা সত্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। ধী সময়ে নিমা 
নানী একটি জোলা! জাতীয়া ্ীলোক তাহার স্বামী নিরুর সঙ্গে 
স্থান দিয়া বিবাহের নিমন্ত্রে যাইতেছিল। নিমা তৃষগর্ভ হইয়া 
এঁ সরোবরে জল পান করিতে গিয়াছিল। সগ্ভোজাত শিশুকে 
কমল পত্রে ভাসিতে 'দেখিয়াঁ অত্যন্ত ভীত হইল--মনে করিল 
কোন কলফ্ষিনী বিধবা এই শিশুকে এইস্থানে ফেলিয়। গিয়াছে। 
শিশু তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল “আমাকে কাশীতে লইয়া 
চল।”_জোলা দম্পতি অচির প্রস্থত-বালক মুখে এইরূপ বাক্য 
শুনিয়! অতিশয় বিশ্বয়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানবদেই 


৩ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


ধারণ করিয়া 'আসিয়াছেন এই মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল ? 
গ্রাস অর্দক্রোশ গমন করিয়াও সম্মুখে সেই বালককে দেখিয়া 
নিতান্ত ভীতও চমৎকৃত হইল তখন এ বালকই জোলা দম্পতির ভয় 
নিবারণ'করিয়! বলিল: «তোমরা আমাকে প্রতিপালন কর কিছুমাত্র 
ভয় করিও না।” বালকের এই অভয় বানী শুনিয়া জোলা দম্পতি 
শিশু কবীরকে লইকাশীতে নিজ গৃহে আসিল। উহারা' 
নিঃসন্তান ছিল। ুক্র নির্বিশেষে শিশু কবীরকে পালন করিতে 
লাঁগিল। নিরু ও নিমা যে স্থানে বাস করিত তাহার চারিদিকে 
অনেক জোলার বসতি ছিল। উহাদের গৃহে নবজীত শিশু দেখিয়া! 
সকলেই বিস্মিত হইল. তাহারা কাঁনাকানি' করিতে লাগিবী। 
অবশেষে নারীগণ কৌতুহলাত্রীস্ত হইয়া নিমার ঘরে আসিয়া " 
“লুন্দর্‌ সুরত মোহন মুরত কমলনৈন” বালক কবীরকে দেখি 
অত্যন্ত ুগ্ধ হইল। নারীগণ নিমাকে জিজ্ঞাসা করিল_-“নিমা 
তুমি নিঃসন্তান এই নব জাত শিশুকে কোথায় পাইলে”। নিমাঁ 
আন্মুপূর্ত্িক সকল ঘটনা বলিল। ক্রমে এ নব জাত শিশুর কথা, 
চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। | 
“ মুসলমান শান্তে এইরূপ নিয়ম আছে যে সন্তানের নাম করণ' 
করিতে হয়। নিরুজোলা৷ কবীরের নামকরণ করিবার জন্ত একজন 
কাজীকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল। কালী “কষীত্বের নাম 'করণ' 
করিবার জন্য কোরাণ খুলিলেন। কোরাঁণ খুলিবামান্র- “কবীর” 
এই শব্দটা প্রথমেই তাহার চক্ষে পড়িল। “কবীর” সকাবী শব, 


অর্থ মহান। কাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়। পুনরায় কৌরাঁণ খুলি-- 
লেন__এঁ এক “কবীর” শব্দই তাহার চক্ষে পড়িল । এ্ী সময় আরও 
করেকজন কাজী ধর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন.। পৃথক 
. পৃথক ভাবে কাজীগণ কোরাণ খুলিলে এ এক “কবীর” নামই 
তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কাঁজীগশ বলিলেন শ্ইয়া নাম 
খুদাক৷ হ্যায়। ইয়া লড়কা গরীব জুলাহে কা হ্যায়। র্যায়সা বড়া 
বুজুর্গ নাম ইশক নহী রকখা জায়গা ॥” ঞর্র্থাৎ__কবীর খোঁদার 
(ঈশ্বরের) নাম। এই বালক গরীব জোলার ঘরে জন্মিয়াছে এত 
বড় মহান নাম.ইহার রাখা বায় না। কাজীগণ মিরুকে বলিলেন 
পনির তুমি এই বালকের এক্ষণই প্রাণবধ কর, আমরা সরা (ব্যবস্থা) 
- দিতেছি তোমার কোন গোনা (পাপ) 'হইবে না। এই বালক 
»জীবিত থাকিলে_ মুসলমান ধর্ম নষ্ট করিবে।” কাজীগণের 
. উপদেশ শুনিয়া_নির কবীরকে গৃহমধ্যে নিয়া প্রাণ বধ করিবার 
উদ্ভোগ করিল। তখন শিশু কবীর শঙ্কর শিষ্য হস্তামলকের ন্যায় 
এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত গান করিলেন__ 
“অব হাঁম অবিগতসো চলে আয়ে। 
ইয়ামায়াতো৷ জগ ভরমায়া মের! ভেদ নাহি পায়ে ॥ 
হল মেরে জন্ম ন গর্ত বসেরা বালক ভয়ে দিখলায়ে 
এ কাপুর জ্ঠুমে ডের! তহ জোলহানে পায়ে 
ন যেরে_গগণ ধরনি পুনি নাহী দীসৈ জ্ঞান অপারা। 
আস্মপ-এগটি নিজ অগমে সোতো। নাম হামারা ॥ ঃ 
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ন মেরে অস্থি রক্ত নহি চামা হাঁম হ্থায় শব্দ প্রকাঁশী। 
দেহ অপার পার পুরুযোত্তম কহি কবীর অবিনাশী” ॥ 

অর্থাৎ*আঁমি অব্যক্ত পরমীত্মা হইতে চলিয়া আসদিয়াছি , 
(উৎপন্ন হইয়াছি)। জগৎ মায়া মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। 
আমার ভেদ তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই। আমার জন্ম হয় নাই ১ 
আমি গর্ভে বাস করি নাই; বাঁলকরূপ ধারণ করিয়৷ তোমাঁদিগকে 
দর্শন দিয়াছি। কাপুরের জঙ্গলে আমি ছিলাম! পর স্থানে 
জোলাগণ আমাকে পায়াছে। তোমরা আমাকে গগন ধরদী- 
তলে কোথাও দেখিতে পাইবেনা অপার অনস্ত আত্মজ্ঞান 
হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে । আমি জগতে আত্মরূণ 
প্রকাশ করিলাম। ইহাই আমার নাম। প্রীত মনুঘ্ের স্তায় , 
"মামার শরীরে অস্থি নাই, রক্ত নাট, চর্দ্দ নাই। আমি শক 
প্রকাশক (ত্রহ্মশব্দ প্রকাশক অথবা রাম নাম শব্দ)! আমি 
অপার অনন্ত দেহ ধারণ করিয়াছি। আমি পুরুযোত্তম-- 
আমাকে অবিনাশী কবীর বলিয়া জানিও। 

নবজাত শিশুর অভূতপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাঁজীগণ বিশ্মিত 
হইল্নে। তীহারা হার মানিয়া শিশুর নাম “কবীরই” রাখিলেন। 
তখন বারাণসীবাসীগণ ঘরে ঘরে বলাবলি করিতে লাগিলেন 
"দেখো ইয়া লড়কা জো নীরু লায়। হায় শব্দ বৌলতা হায়” (নব 
প্রন্ত সন্তান মহীজ্ঞানীর সায় তত্বপূর্ণ বাক্য বলিতেছে এই কথা 
বিদ্াৎবেগে বারাণসী নগরে প্রচারিত হইল।... সহত্র সহজ. নর 
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নারী নিরু জোলার গৃহে বালককে দেখিতে আসিয়াছিলেন। 
এইরূপে নিরূজোলার গৃহে লোকের হাট বসিল। নিরুজোলার 
গৃহে কবীর নবৌদিত শশীকলার স্টায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । 
ক্রমে কবীরের বয়স পাঁচ বৎসর হইল। কবীর সমবয়স্ক বাঁলক- 
দিগের সহিত খেলা করিতে যাইতেন। বাঁলকদিগের সহিত খেলা ' 
করিতে করিতে কবীর কখন "রাম” “রাম” কখনও বা “হরি” প্হরি” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। চারিদিকে মুসলমানের বাঁস। 
মুসলমানগণ বালক কবীরের প্রাম” “রাম” “হরি” “হরি” ধ্বনি 
শুনিয়া বিরক্ত হইত। একদিন কবীর মুসলমান বালকদিগের সহিত 
খেলা করিতেছেন । হঠাৎ “রাম” “রাম” “হরি” “হরি” ধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। একজন মুঘলমান কবীরের হরিধ্বনি শুনিয়া বলিল “এ 
কবীর তুবড়া তুবড়া, কাফির হোগা ।”এইকথা শুনিয়া কবীর বলিলেন 
“জে। কিসীকো নাহক মারত! হায় আউর ঝুঠা বেশ বনাকর ছুনি- 
য়াকো ঠগাতা হায় আউর নশ। পীতা। হ্থায় ইয়া খাতাহায় ইয়া 
পরায়! মাল মারতা হ্যায় ইয়া আপনা ঘাত. করতা হায় সো কাফর 
হায়” অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাহাকেও অনর্থক প্রহার করে এবং 
মিথ্যা বেশ বানাইয়া পৃথিবীর লোকদিগকে বঞ্চনা করে অথবা 
মাদক দ্রব্য পান এবং ভক্ষণ করে অথবা পরদ্রব্য হরণ করে কিন্বা! 
আত্মহত্যা করে সেই ব্যক্তিই কাফের। আমি এমন কি কাধ্য. 
করিয়াছি ষে তুমি আমাকে “কাফের” বলিলে? “গলা কাট বিস- 
মিল করৈ, তে কাফের বে বুঝ। আউরনকো কাঁফর কহৈ, 

রণ 
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আপন! কুফর ন সুঝ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণীর গল! কাটিয়া 
€বিসমিল্লা) ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিই অবোধ 
ও অধব্ষী এমন ব্যক্তি অপরকে কাফের বলে কিন্তু নিজের ক্রুরতা 
চিন্তা-করে না। 

আর এক দিবস কবীর ললাটে তিলক ও গলদেশে উপবিত 
ধারণ করিয়া বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছিলেন। কবীর 
কথন “বিষুঃ “বিষণ” কখন “গোবিন্দ” “গোবিন্দ “্ষুকুন্দ মুকুন্দ” 
নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েকজন ত্রাঙ্গণ এ স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। ব্রাক্ষণদিগের মধ্যে মুকুন্দ নামক একজন ব্রাহ্মণ 
কবীরের বৈষ্ণব বেশ দেখিয়। কবীরকে গালি দিতে লাগিলেন «রে 
্েচ্ছ যন, তুই বৈষ্ঞবরূপ ধারণ করিয়াছিস, তুই জাতিতে জোল|। 
ইহা তোর ধর্ম নহে, ইহা ব্রাঙ্গণের ধর্ম” বালক কবীর কুদ্ধ হইলেন 
না তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন “মেরী জিহবা বিষণ, নৈনী নারা- 
য়শ হিরদে বসৈ গোবিন্দা। যমদ্বারে জব পু'ছি সববরে তর 
ক্যা করিস মুকুন্দ। ॥৮ অর্থাৎ আমার জিহ্বাঁয় বিষ নয়নে নারায়ণ, 
হৃদয়ে গোবিন্দ বাম করিতেছেন। হেমুকুন্দ তুমি যখন দ্বারে 
গমন করিবে যমরাজ যখন তোমায় হিসাব তলব করিবেন তখন 
তুমি কি করিবে? পু 

“তুম ব্রাহ্মণ ম্যায় কাশীরা জুলহা বুঝো মেরা জ্ঞানা। 
তুম নিত খোজত ভূপতি রাজে হরি সঙ্গ মেরে ধ্যানা॥” অর্থাৎ তুমি 
ব্রাহ্মণ আমি কাশীর জোলা তুমি আমার জ্ঞান পরীক্ষা কর। তুমি 
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অর্থ উপাজ্নের জন্ত নিত্য রাঁজদ্বারে গমন কর ( ভূপতির অস্থুদন্ধান 
কর) কিন্ত আঁমি সর্বদা হরির ধ্যান করি। “কবীর! তেরে জাঁত্‌কো 
সবকোই হাসন হাঁর। বলিহারী ওয়া জাতকো৷ জে! দিমরে স্জজন 
হার।” হে কবীর তুমি জাতিতে জোলা' বলিয়! সকলেই হন্ত করে, 
বলিহারি তোমার জাতিকে, যে জাতি সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে। 


(২) 
বজ্র অন্ন শ্পিক্ষা ও লালন আলজ্ভ। 


কবীর নিমাকে মাতা এবং নিরুকে পিতা বলিয়া! সম্বোধন করি- 
তেন। পিতা নিরু বয়োবৃদ্ধির সহিত পুত্র কবীরকে জাঁতি ব্যবসা বন্ত 
বয়ন শিক্ষা দিতে লাগিলেন কবীরের বুদ্ধি এত ততীক্ষছিল যে অল্প 
দিনের মধ্যে তিনি বনজ বয়ন কাধ্য সুচারুরূপে শিক্ষা করিলেন । 
এরপ স্থুচারু বস্ত্র বয়ন কাশীর জোলা দ্রিগের মধ্যে কেহই করিতে 
পারিতেন না । ধনী হিন্দু-ও মুপলমানদিগের সন্তানগণ বিগ্তা শিক্ষার 
জন্য শৈশব কালেই বিষ্ভালয়ে প্রেরিত হয়। গরীব নিরু পালক পুত্র 
কবীরকে বিগ্তাশিক্ষার জন্ত কোন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই। 
লিখন পঠন কবীর কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। অশিক্ষিত 
নীচ লোকদিগের সঙ্গে তাহার বাল্যকাল গত হইল। ছুষ্ট অধা- 
স্মিক লোকদিগের সঙ্গে তাহার দিন কাটিতে লাঁগিল। কিন্তু 
তাহাতে কি হয় “বরণ ভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিক বং” কবীরের আত্ম- 
জ্ঞান প্রকাশ হইয়া পড়িল_ভিতরের সুপ্ত ব্রন্ধ জাগিয়া উঠিলেন। 
৯ 


চর 
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ককীরের বৈষ্ণবতাঁব ও গৃহকাধ্যে উদাসীনতা দেখিয়া! পিতা নিরু 
ও মাতা নিমা কবীরকে তাড়না ও ভর্খসনা আরম্ত করিলেন॥ 
থা ভক্ত মালে-” 
“মাতার ভর্খসনে সাধু জীবিকা কারণ। 
তাত বুনে হয় মাত্র দিন নির্ববাহ্ণ ॥ 
নাল যে চালার ছুই হাতে তালে ভালে 
জয় রাম শ্রীরাঘৌরাম দীতারাম কলে 
কবীর যখন তাত চালাইতে চালাইতে সুমধুর সঙ্গীত করিতেন 
তখন পাষাণ গলিয়া যাইত। ভক্ক হৃদয় উন্মত্ত হইয়! উঠিত। 
সঙ্গীত শুনিবার জন্য অসংখ্য নর নারী কবীরের গৃহে উপস্থিত হই- 
তেন। কবীরের সৌম্য মুগ্তি, প্রেম বীক্ষণ মধুর নঙ্গীত শুনিয়া ভক্ত 
হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 
এই সম্বন্ধে ইংরেজ এীতিহাসিক [2৮917 0700০: 101] 
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কবীর প্রত্যহ একখানি করিয়া বঙ্জ বয়ন করিতেন। 
বঙ্জ বাজারে বিক্রয় করিয়া বে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহ! দ্বাঁরা 
পিতা মাতা এবং তাহার নিজের ভোজন ব্যাপার অতিকষ্টে নির্বাহ 
হইত। কোন দীন দরিদ্র কবীরের গৃহে আগমন করিলে কবীর 
যর ও শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে ভোঁজন করাইতেন। নিজের কষ্ট 
হইলেও পর দুঃখ মোচন করিতেন । নিজে অনাহারে থাকিয়াও 
দীন ছঃখীকে অন্নদান করিতেন। এর দিন একখানি বন্ত্র বয়ন 
করিয়া! তাহা৷ বিক্রয়ের জন্য কবীর বাঁজারের এক .পার্খে দাঁড়াইয়া 
আছেন। গৃহে অঙ্গ নাই। বস্ত্রবিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইবেন 
তদ্বারা ভোজন দ্রব্য ক্রয় করিয়া পিতা মাত! ও নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি 
কর্ধিবেন। এমন সময় একজন দরিদ্র বৈষ্ণব আপিয়া কবীরের 
নিকট বন্ত্রখানি ভিক্ষা চাহিল। কবীর অগ্রান বদনে বর্জখানি এ 
দরিদ্র বৈষ্ণবকে দান করিলেন । রিক্ত হস্তে কবীর গৃহে ফিরিলেন। 
গৃহে অন্ন নাই পিতা মাতা প্রহার করিবেন এই ভয়ে কবীর এক 
শৃন্ত গৃহে বসিয়া রাষগুণ গাঁন করিতেছেন । এদিকে দয়াময় রাম- 
চন্দ্র কবীরের বেশ ধারণ করিয়া বলদে বলদে নাঁনা প্রকার খাস্ 
পু ১১ 


মহাত্বা কবীরের জীবনী 
সামন্্রী 'বোঝাহইি করিয়া কবীরের গৃহ পূর্ণ করিলেন। কবীর 
ডাকাতি করিয়। দ্রব্যাদি আনিয়াছে বিবেচনা করিয়া মাতা নিম! 
কবীর বেশধারী রামচন্দ্রকে ভর্খসনা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র 
তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন। ক্ষণকাল পরে কবীর গৃহে ফিরিলেন। 
গৃহে খাগ্ধ সামগ্রী দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মাতঃ এত 
খাগ্ সামগ্রী কোথায় পাইলে ।” নিম! উত্তর করিলেন “কবীর 
তুই আমার দহিত ছলনা করিতেছিস? এই মাত্র তুই জ্রব্যাদি 
গৃহে রাখিয়া গিয়াছিস এক্ষণ কিছুই জানিস না বলিয়। ভান্‌ করি- 
তেছিস !” কবীর তখন ভূমে পড়িয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে 
মাতাকে বলিলেন “মাতঃ তুমি ভাগ্যবতী, রামচন্দ্র তোমাকে দর্শন 
দিয়াছেন, আমি নরাধম রামচন্দ্র আঁমাকে দর্শন দিলেন না” 
কবীর খাগ্ঠ সামগ্রী সমুদয় দীন, দরিদ্র, সাধু বৈষ্ণবগণকে বিতরণ 
করিয়া দিলেন-। কবীরের গৃহে মহা মহোৎসব হইল। ভক্তের 
বোঝা ভগবান চিরদিনই বহন করেন। কবীরের অন্নহীন্স গৃহে থাগ্ 
দ্রব্য প্রেরণ তাহার নিদর্শন। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন ॥-_ 
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শৌনক্কৃষি কহিয়াছিলেন__ 
শভৌজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্বস্তি বৈষ্ণবাঃ। _ 
ঘৌহসৌ বিশ্বস্তর দেবোঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ৷» 
ভগবতভক্ত বৈষ্ণবগণ ভোজনাচ্ছাদনের জন্ত চিন্তা করেন না। 
বিনি বিশ্বস্ত, বিশ্ব ভরণ করেন তিনি কি ভক্তকে উপেক্ষা করিতে' 
পারেন? তাহার ভক্ত কখনও অনাহারে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না। 
বন্্র বয়নের সঙ্গে সঙ্গে কবীরের সাধন ভজন চলিতে লাঁগিল। 
কবীরের কঠ অতি মধুর ছিল। মধুর কণ্ঠে ভাঁবের সহিত তাল 
লয় সংযোগে কবীর যখন সঙ্গীত করিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গের মন 
উদ্দাস হইয়া যাইত। তীব্র বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইত ॥ কোমল 
হৃদয় ভক্তগণ সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন। গৃহ কার্য 
করিয়া অবসর পাঁইলেই কবীর নির্জন স্থানে যাইয়!. রাম নাম 
কীর্তন করিতেন। লিশীথ সময়ে এবং অতি প্রত্যষে গল্লাতীয়ে 
বসিয়া মধুর কঠে গৌরী রাগিনীতে রাম নাঁম গান কুঁরিতেন। 
ধারাণসী নগরীর গঙ্গাতট বাসী সাধু সন্নাসীগণ কবীরের বৈরাগ্য 
পূর্ণ স্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। কবীর সঙ্গীত করিয়া, ভগবানের' 
নিকট এইরূপ আত্ম নিবেদন করিতেন। 
প্রভু আয় গোলাম, ম্যায় গৌলাম, ম্যায় গোলাম তেরা। 
ভু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥ 
দো রোটা এক লেংঠি তেরে পাঁদ মো পাওয়া। 


ভক্তি তাও দে আরোগ নাম তেরে গাওয়া ॥ 
রর মহ 
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তু দেওয়ান মেহেরবান, নাম তেরে বেরিয়!। 
দাস কবীরাঁশরণে আরা চরণ লাগে তেরেয়া ॥% 
কবীরের বয়োবৃদ্ধির সহিত, ভক্তিভাব বৃদ্ধি হইত্তে লাগিল। 
কনীর কাশী নগরীর নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, হিন্দু 
সমাজের ত্রাঙ্গথ পত্ডিতগণ কেবল জান চর্চা এবং শুষ্ক তর্ক ও 
বাঁদ বত] করিয়া কাল 'কাটাইতেছেন।' একবিলু “ভক্তি 
কাহারও হৃদয়ে দেখিতে ন। পাইয়া মর্মাহত হইলেন। দাঁভিক 
ত্রাঙ্মণগণের ব্যবহারে ক্ষোভিত হইলেন। মুসলমান সমাজে 
"অনুসন্ধান করিলেন, কাজী, মোল্্' মৌলবী এবং“মৌলানাগণ 
: কেৰ্ল সরা সরিধৎ ও ফরজ শইয়া দি: রাজি তর্ক করিতেছেন 
কজন ও প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ ভক্ত মনুষ্য পাইলেন নী। কবীর 
ছংখ প্রকীশ করিয়া বলিতেন 2্স্যাসা কোই না মিলা, জালো! 
রহিয়ে খাঁগ” এমন ব্যক্তি কেহই মিলিল না যাহীর সহিত লাগিয়া 
থাকিতে 'পারি অর্থাৎ সঙ্গ করিতে গারি। প্ধ্যাসা কৌই না 
মিলা ঘর দে আপন জলায় 1” : এমন ব্যক্তি কেহই মিলিলনা যে 
তীহার দেহরপ গৃহ বক্ষাগ্নিতে জালাইয়া দিয়াছেন। ূ 
প্যারা কোই না মিলা, রাম ভজন কা মিভ। 
তন মন সৌনে সু জেয শুনৈ বা্ধিক কা শী |” 
রাঁম ভজন কারী মিত্র এমন কেহ মিলিল না ধিনি সৃগের স্তায় 
ব্যাধের গীত শ্রবণ করিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করেন। 
“সারা স্থ্রা বছ মিলে, ঘায়ল মিলেনা কোই” 
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সুস্থকার হষ্ট পুষ্ট লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্ত ঘাঁয়ল 
€ আহত ) অর্থাৎ রাম নামে আহত ব্যক্তি' কেহই মিলিল না। 
“নাদী বাদী বু মিলে, করত কলেজে ছন্দ]. « 
কোই শকস্তরৈয়া না মিলে স্কাসে? পুছু ভেদ” ॥ নাঁদকারী 
€ব্যোম ব্যোম শব্দকারী) বাঁদী (বাদ বিতগ্তা কারী ) তার্কিরি 
লোক অনেক পাওয়া যায়। তাহারা কলেজা অর্থা্ না 
করে। 7 
কিনিরনাল কি) রা মিনি নন ৭ সাগর, 
পার হইভেঞ্ারেন ও অপরকে পার করিতে পারেন, ০৪৮ 
নিকট ঈশ্বর তত্বের স্বেদ জিজ্ঞাসা করিতে পারি ॥ * 
কবীর তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অবস্থা. রা 
€লাঁকের উপর,বিশ্বাস হীন হইলেন হিন্দু € মুনলমান সমাজের 
| মধ্যে তগবৎভক ব্যক্তি মতি বিরল ববিয়া হাস চারা হইল) 
তিনি নিত্য সিদ্ধ, জীব কোটী অথবা ঈশ্বর কোটির মধো হইলে: 
সৎগুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সংগুরুর নিকট দীক্ষিত 
হইবার সন্ত তাহার “তীব্র সন্বেগ” হইল। তাঁই তিনি বলিতে 
লাগি্গিন এবস্ত কছ' চু'ড়ে কহী, কিহি-দি আবে হাত।” 
কইৈ কবীর তব পাইয়ে, তেদী লীজিক্ধী সাথ.” সেই বন্ত (পরম 
বন্ত ভগবান ) কোথাক়্ রহিয়াছেন? কোথায় তাহার অনুসন্ধান 
' করিব ?_কি প্রকারে সেই বস্ত আমার হাতে আসিবে? কবীর 
বলেন ভেদীসঙ্গে লইয়া চল তাহা হইলে বন্ত পাইবে । (ভেদী অর্থ 
ক ্ ১৫ 
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বে ব্যক্তি পাহাড় ইত্যাদি ভেদ করিয়। স্বর্ণ রৌপ্য, মণি প্রভৃতির 
খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়। অথবা সংগুরু) কবীর পূর্বেই 
শুনিয়াছিলেন বারানসীর পঞ্চ গঙ্গা ঘাটে ভুক্তি_ শীন্তজ্ঞ, ভক্ত 
চুড়ামণি রামানন্দ স্বামী বাস করেন। তীহার স্তায় ভক্ত উত্তর 
ভারতে কেহই ন্তাই। তীহার ভক্তির স্রোতে উত্তর ভারতে 
অনেক্ষ ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নরনারীগণ ভাসিতেস্টরেন। কবীর চিন্তা 
করিয়া দেখিলেন_্বামী রামানন্দই প্রকৃত'ভেদী” অর্থাৎ সংগুরু-+ 
তাহার নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য । কবীর ইহাঁও শুমিয়াছিলেন 
যে রামানন্দ ত্রাঙ্গণ ভিন্ন অস্ত কাহাকেও মন্ত্র শিশ্ত করেন না। 
কবীর বুঝিয়াছিলেন যে তিনি জাতিতে জোল], রামাননু কখনও 
তাহাকে মন্ত্র দান করিবেন না। কবীর মনে মনে চিস্তা, করিলেন 
যে রামানন্দের নিকট আত্ম নিবেদন করিয়া তাহার নিকট দীক্ষা , 
গ্রহণ করিবেন। কবীর এইবপ স্থির করিয়া পঞ্চ গঙ্গাঘাটে 
রামানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন । 

- বীর পঞ্চ গন্ধ টে দি দেিমেন এক আজি নি বাঁ 
দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, মন্তকে বৃহৎ, জটাভাঁর ধারন করিয়া 
নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখ মগর্স'বরক্ 
্যোতিতে পূর্ণ । কিছুক্ষণ পরল রামামন্দ চক্ষু উন্মিলন করি! 
ভক্তিভাবে ভগবান রামচন্দ্রের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন । কবীর 
দুরে বসিয়া রামানন্দের ভক্তিভাব দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লূত 
হইলেন, বুঁঝিলেন এই পুরুষই প্রকৃত সংগুরু। কবীর ভ্রতবেগে 
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যাইয়। রামানন্দের সুন্মখে দণ্বৎ হইয়া পড়িলেন। কবীর বলিলেন 
“প্রভো ফ্্যায়সা কোই না মিলা! হমকো দে উপদেশ । ভব সাগরমে 
বুড়তা, কর গহি কঢ়ে কেশ ।” হে প্রভো ? আমি এমন কোন ব্যাক্তি 
পাইলাম না, যিনি উপদেশ দিয় আমাকে উদ্ধার করিতে গারেন। 
আমি বুঝিয়াছি আপনিই সংগুরু। আমি ভব সাগরে মগ্ন হইয়া 
হাবুডুবু খাইতেছি। আপনি দয়! করিয়া আমার কেশাক্ষণ করিয়া 
আমাকে ভব সাগর হইতে উদ্ধার করুন। আমাকে মন্ত্র দান করুন! 
রামানন্দ বালক কবীরের ভক্কিভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । 
কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস তুমি কি জাতি?” কবীর 
বলিলেন-_প্রভো আমি জাতিতে জোলা”। রামানন্দ কুদ্ধ হইয়া! 
বলিলেন “আমি সৎ ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতিকে মন্ত্র দান 
করি না। তুমি মুসলমান স্থান হইতে দূরে গমন.কর। আমার 
নিকট তোমার উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হইবে নাঁ”। কবীর রামানন্দকে অনেক 
অস্থনয় বিনয় করিলেন কিন্ত রামানন্দ কবীরকে মন্ত্র দিতে 
কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। কবীর তখন ভেন্র ব্যঞ্তক 
বাক্যে রামানন্দকে বলিতে লাগিলেন যথা কবীর পন্থীদিগের 
গ্রন্থে ৮ 

“প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্থা। চারিবরণ মোহি' ন চীন্থা, 
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু। গুরু পুজা কছু হমর্সে। লেছ ॥” 

“প্রথমে আমি জোলা ছিলাম। চারিবর্ণের মধ্যে কেহ আমাকে 
চিনিত না। গুরু রামানন্দ তুমি আমাকে উপদেশ দাও, দিয়া 
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আমার নিকট হইতে কিঞ্িৎ গুরুপূজা গ্রহণ কর। তুমি পরীক্ষা 
করিয়া দেখ আমি তোমার উপযুক্ত শিশ্ হয়াছি কিন! 1” 

কবীর পুনরায় বলিলেন £-_ 

“জাতি পাতি কুল কাপড়া গনেহ সোভ দিন চারি। কহে কবীর 
বম হো রামানন্দ য়েউ রহে ঝকমারি ॥ জাতি হমারী বাণী কুল 
করতা৷ উর মাহি। কুটু্ব হ্মারে সন্ত সায় কোই মুর সমঝত 
নাহি॥” জাতি, পাতি, কুল, কাপড় এ সমুদায়ের শোভা ছুই চারি 
দিন মাত্র। কবীর কহেন, শুন রামানন্দ এ সকল কেবল ঝাকমারি। 
আমার বচনই আমার জাতি, এবং হ্বায়েশ্বরই আমার কুল এবং 
লাধুগণ আমার কুট, কোন মূর্থই ইহা বুঝে না। কবীরের বাণীতে 
রামানন্দের হৃদয় গলিল না। কবীর ভগ্নমনোরথ হইয়া রামানন্দের 
নিকট হইতে ফিরিয়া আদিলেন। 


৫০১ 


শ্নজসপ্রাপ্তি। 


কবীর বাটা ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের সেবায় রত হইলেন। 
যথা ভক্তমালে £-. 

“রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার। 

অনন্ত চিন্তায় দিবা নিশি করে পার ॥ 
১৮ রি 

















“৬কাশী মণিকণিকা ঘাট 
মহাত্মা, কবীরের মন্তপ্রাপ্তি ।” 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাহাতে । 
কৃপা বাক্য কহে প্রত আকাশ বাণীতে ॥ 
রামানন্দ স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কর গিয়ে। 
অচিরাতে পাবে মোরে তাহার আশ্রয়ে 1৮ 
আকাশ বাণী শুনিয়া কবীর পুনরায় রামানন্দ স্বামীর নিকট 
যাইয়। দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এইরূপ মনস্থ করিলেন। তিনি পূর্ব 
হইতেই বুঝিয়াছিলেন রামানন্দ স্বেচ্ছায় তাহাকে দীক্ষা দিবেন না। 
তখন কৌশলে কাধ্যোদ্ধার করিবেন এই সংকল্প করিলেন। এইরূপ 
কথিত আছে যে, এক প্রহর রাত্রি থাকিতে রামানন্দ স্বামী প্রত্যহ 
মণিকর্ধিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। : এক দিবস কবীর রাত্রি 
শেষে মণিকধিকার ঘাটে সিডির উপর যাইয়! মৃতবৎ পড়িয়। রহিলেন। 
দৈব বশতঃ এ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় নিকটস্থ বস্তু ভালরূপ 
দেখা যাইতেছিল না। যথা সময়ে রামানন্দ স্নান করিছে আলিলেন। 
রামাশন্দের পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা! ছিল, হঠাৎ কাষ্ঠ পাক! সজোরে 
কবীরের মন্তকে লাগিল। রামানন্দ মনে করিলেন যেন তিনি কোন 
মৃতদেহ স্পর্শ করিয়াছেন । কবীরকে শব মনে করিয়া তিনি -“রাম 
কহো” রাম কহো” বলিয়৷ উঠিলেন। কবীর সৎগুরু মুখ নিঃসত 
মহামন্ত্র “রাম নাম” শুনিয়া লম্ক দিয়া “রাম” “রাম” বলিয়া চিৎকার 
করিয়া উঠিলেন। উন্নতের স্তায় উচ্চস্বরে “রাম প্রাম” করিতে 
করিতে অন্ধকারে কাশী নগরীর রাজপথ দিয়। ভ্রুতবেগে দৌড়াইতে 
লাগিলেন। চারিদিগের লোক সকল উচ্চ রাম নাম ধ্বনি শ্রবণ 
৪ ১৯ 
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করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার! দেখিল কবীর উন্মাদের স্তায় “রাম 
“রাম করিতে করিতে দৌড়াইতেছেন। সকলে বলিতে লাগিল 
গনিরুূকে লড়কে কো ক্যা হয় হ্যায়। মুসলমান হোকে রাম রাম 
কহ হ্যায়" ॥ কবীর উত্মত্ের স্তায় বাটাতে পৌছিলেন। মাতা 
নীম কবীরের অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নীম! 
বলিলেন “বাপ কবীর তুমকো কিস নে বৌরায়া”? অর্থাৎ তোমাকে 
কে পাগল করিল ? কবীর বলিলেন“হাম রামানন্দভীকে চেলে হ্যায় ॥” 
ষথ। বাঙ্গাল! ভক্তমীলে ৪ 
পত্তেহ কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী। 
দীক্ষা! দিলা তেঁহ মোরে তাঁর দান অর্গুম 1” 
কবীর গৃহে আসিয়া বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া অনন্ত মনে 
ভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন । 
য্থা ৮ 
“গৃহ কর্ম জাতি পাতি সকল ছাড়িয়া। 
তিলক তুলসী মালা ধার্ণ করিয়া ॥ 
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবা নিশি করে। 
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে ॥ 
আপন ইমান ছাড়ি লইলি হিন্দ, ধর্ম । 
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর ॥” 
চারিদিক হইতে হিন্দ, ও মুসলমানগণ নিরু জোলার বাটাতে উপস্থিত 
হইলেন। কবীরের বৈষ্ণব বেশ দেখিয়া হি ও মুসলমানগণ উভয়েই 
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কুদ্ধ হইলেন। মুসলমানগণ বলিলেন ইহাকে জোর করিয়া সুন্নত 
করিয়া দোও। প্রাঙ্গণগণও কবীরকে সুন্নত করিয়া দিতে বলিলেন। 
তৎপর হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্র যোগে কবীরকে বলপূরব্বক বন্ধন 
করিয়। সুন্নত করিতে লাগিলেন। কবীর নিরুপায় হইয়া! এই 
সঙ্গীতটা গান করিতে লাগিলেন £_ 
"জোর জুলুম তুম করতহো! ম্যায় ন বন্োংগা ভাই। 

জো খুব! তোহে তুরক করত হ্যায় তো আপ কটা ন আই ॥ 

সুনত করায় তুরক জো হোবে আউরতকো ক্যা কহিয়ে। 

অন্ধ শরীরী নারী বথানে! তাতে হিন্দু রহিয়ে ॥ 

ঘাল জনেউ ক্রাক্্রণ হোবে তো আউরত কো ক্যা পহ্রায়!। 

ওয়া জন্মকী শুদ্রী পর্শে তুম পাড়ে ক্যোং খায়া ॥ 

হিন্দু মুলমানকী এক রাই হ্থায় সংগুরু মোহি বতাই। 

কহে কবীর স্নো হো সন্তো রাম ন কহো খুদ্াই ॥” 

তোমর। জোর জুলুম করিয়া আমার সুন্নত করিতেছ_-হে 
ত্রাতাগণ ইহাতে আমি সম্মত নহি। যে খোদা (ঈশ্বর) তোমাদিগকে 
মুসলমান করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলেই ত স্বয়ং 
তোমাদিগকে সুন্নত করিয়া! ( তকচ্ছেদ করিয়া ) পৃথিবীতে পাঠাইতে 
গারিতেন। সুন্নত করিলেই যদি মুসলমান বলা যায় তাহা হইলে 
স্বীলোকদিগকে কেন সুন্নত কর না? স্ত্ীলোকদিগকে তোমরা কি 
বলিবে? স্্রীলোকদিগকে র্দা্সিনী বলিয়া থাক, যদি তাহাদিগকে - 
সুন্নত না কর তাহা হইলে তাহারাভ হিন্দ, রহিল? শিখা নুস্ধ 
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রাখিলেই যদি ত্রাঙ্গণ হওয়া যায় তাহা হইলে স্তীলোকদিগকে কি 
পরিধান করাই? উহারা জম্ম হইতে ত শুভ্র রহিল তাহাদের স্পষ্ট" 
অন্ন হে পাড়ে ত্রাহ্মণগণ,তোমরা কেন ভক্ষণ কর? হিন,ও মুসলমান- 
গর একই পথ, ইহা! সংগুরু আমাকে দেখাইয়াছেন। কবীর 
বলেন হে সাধুগণ, শ্রবণ কর রাম কিন্বা খোদা কেহই তোমাদিগকে 
সুরত করিবার কথা বলেন নাই। 
“মাইকে গলেমে সত নাহি পুত কহাবে পাঁড়ে। 
ফতেম। বিবিকা সুন্নত নাহি কাজী বামন দোনে। ভীড়ে ॥” 

মাতার গলে সুত্র নাই পুত্র বলেন আমি পাড়ে, ফতেমা বিবির 
সুন্নত হইল ন! তাহার পুত্র বলিবেন আমি মুসলমান । কাজী ও 
রা্গণ উভয়েই ভণড় মাত্র । হিন্দ, ও মুসলমান উভয় সমাজের বাহ্যিক 
আচারের উপর কবীরের তীত্র সমালোচনা শুনিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণ 
রামানন্দ স্বাসীর নিকট যাইয়া অভিযোগ করিয়া বলিলেন “ক্যা! আপনে 
এক মুসলমান জোলাহাকে লড়কে কো চেল কিয়ে হ্যায়” মাতা 
নীমাও রামানন্দকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 

যথা ভক্তমালে ৮ 

“স্বামীকে কহয়ে তুমি আমার ছাওয়ালে। 
. শিল্ত যে করিয়া বাটা দিলে জাতি কুলে ॥” 

রামানন্দ বলিলেন, “তোমরা। কেন অনর্থক অভিযোগ করিভেছ? 
আমি কোন্‌ মুদলমান জোলার পুত্রকে শিশ্য করিয়াছি?" 

থা ভক্তমালে £- 
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“তাদের কহেন স্বামী করি মৃছু হা্য। 
কেটা সে নাহিক জানি নাহি করি শিল্ত ॥ 
তখন উপস্থিত লোকগণ কৰীরকে ধরিয়। রামানন্দের নিকট লইয়া 
আদিলেন। রামানন্দ কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “ক্যোংরে 
লড়কে হামনে তুঝকো কব চেলা কিয়া স্থায়”? কবীর বলিলেন, 
“স্বামীজী আউর কোই মন্ত্র কাণমে দেতে হায় আপনে তো! রাম নাম 
সির ঠোক কর দিয়া হ্যায়।” হে-ম্বামীজী ! অন্ত গুরুগণ কর্ণে মন্ত্র 
দিয়া থাকেন। আপনি আমার মন্তকে আঘাত পূর্বক আমাকে রাম 
নাম মন্ত্র দিয়াছিলেন। 
যথা বাঙ্গাল! ভক্তমালে £- 
“কবীর কহেন প্রত অমুক দিবসে। 
কূপ! ষে করিলে মোরে চমক আবেশে ॥ 
কলি ভব নিস্তারের এক মহামন্ত্র। 
ু্ব্বাদল শ্যাম রূপের শুদ্ধ প্রেম যন্ত্র ॥” 
রামানন্দের নকল কথ। স্মরণ হইল! তাহার শরীর রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিল। রামানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন। যুগল বাহু উত্তোলন 
করিয়। কবীরকে আলিঙ্গন করিলেন । 
যথা বাঞ্াল! ভক্তমালে £-- 
পস্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তাস্ত। 
কবীরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত ॥” 
হত 
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"আহুসঙ্গ রাম নাম মোর মুখে শুনি! 

দীক্ষা নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি ॥ 

এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাঝিষ্ট হইয়া । 

আলিঙ্গন কৈল তারে হৃদয়ে ধরিয়া ॥ 

তুমিত যবন নহ বিপ্র হইতে শ্রেষ্ট । 

যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ ॥ 

পুনঃ স্বামী তারে কন্ঠী তিলক যে দিল। 

শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পঙ্গতে লইল ॥” 

রামানন্দ প্রেমে বিভোর হইয়৷ কবীরকে বলিতে লাগিলেন “হে 

বালক! তুমি আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেঃ আমি 
শ্েচ্ছ বলিয়া তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তুমি আমার 
গুরুর গুরু, আমি মহা ভাগ্যবান যে তোমার ন্যায় শিশ্ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ গুরু পাওয়া যায়। তোমার ন্যায় 
একজন শিল্ভও অতি ছুলভ। “গুরু মিলে লাখ লাখ, শিখ, না মিলে 
এক” তোমার হ্বদয়ে ঘে পরা৷ ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা 
দেবতাদিগের পক্ষেও প্রীর্থনীয়। তোমার থে শুদ্ধা ভক্তির উদয় 
হইয়াছে শাস্তে মহাজনগণ তাহার এই রূপ ব্যাথা করিয়াছেন তাহ! 
শ্রবণ কর। 
“অমৃত স্বরূপ! চ।” এ পরম প্রেম রূপা ভক্তি অমৃত স্বরূপা। “য্লনধা 
পুমান্‌ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো৷ ভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥”ষে প্রেম লাভ করিয়া 
জীব মিদ্ধ হয়েন, অমৃত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। “যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্‌ 
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বাঞ্চতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবত্তি”। যে প্রেম 
প্রাপ্ত হইয়৷ জীব আর কিছুই বাঞ্ছ করেন না, আর শোক করেন না, 
আর দ্বেষ করেন নাঁঃ অন্যত্র আসক্ত হয়েন না, বিষয়ান্তরের 
লাভার্থ প্রয়াস করেন না। “যজ, জ্ঞাত্বা মতো ভবতি স্তব্ধো 
ভবত্যাত্মারামো ভবতি”॥| যে প্রেম অনুভব করিয়া জীব মত্ত হয়েন, 
নিশ্চেষ্ট হয়েন, আত্মারাম হয়েন। “তম্মাৎ সৈব গ্রাহ্য মুমুক্ষৃভিঃ।” 
তোমার যে ভক্তির উদয় হইয়াছে মুমুক্চুগণ সেই ভক্তিই আশ্রয় করিয়া 
থাকেন। 

“ভগব্ কুপা লেশাদ্‌বা ৮” শ্রীভগবানের কৃপা লেশ দ্বারা 
তোমার এই ভক্তি জন্মিয়াছে। “তদেব সাধ্যতাম্‌ তদেব সাধ্যতামূ”। 
এ ভক্তিই সাধন কর, এ ভক্তিই সাধন কর। ্রকাশ্ততে ককাপি 
পাত্রে। এ ভক্তি তোমার ন্তায় পাক্জ বিশেষে স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। "শান্তি রূপাৎ পরমানন্দ রূপাচ্চ”। তোমার যে ভক্তি 
হইয়াছে তাহ। হ্বয়ং শাস্তিরূপও পরমানন্দ স্বরূপ । “তীর্থা কুর্ববস্তি 
তীর্থানি স্থকম্মী কুর্বস্তি কর্মাণি সঙ্ছাস্্ী কুর্বস্তি শাস্জাণি।” তোমার 
মত ভক্তগণ তীর্থ সকলকে পবিত্র, কর্্দ সকলকে বিশুদ্ধ, শাস্ত্র সকলকে 
সার্থক করিয়। থাকেন। “মোদস্তে পিতরো নৃত্যস্তি দেবতা 
সনাথা চেয়ং ভূভবতি”। তোমার স্থায় ভক্তের তক্তিতে 
পিতলোক ও ভূলোক সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন। ?দ তরতি 
সতরতি লোকাংস্তারয়তি ।+ হে কবীর আমি আশীর্বাদ করি তুষি 
এই ভক্তি মার্স অবলম্বন করিয়া স্বয়ং তব সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাও, 
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এবং কলিমলগ্রস্থ বিষয়াস্ত বদ্ধ জীবগণকে, ভব লাগর হইতে উত্তরণ 
করাইয়া দোও। কবীর রামানন্দের উপদেশ ও আশীর্বাদ মন্তকে 
ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রামানন্দ তদবধি 
জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নর্বজাতি নির্ধিবশেষে উপযুক্ত পাত্র 
বুঝিয়াশিশ্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কবীরের সমকালবর্ভী ও মিত্র 
রইদাস চামার রামানন্দের শিল্পগণের মধ্যে অন্ততম। 


(শর) 
গুন ল্রাক্নানন্ছেল্ ্মহিননা কীত্ডন্ন ও 
সন্বাজিভ পশ্ডিতেল্র পলাজন্ব। 


মহাভারতে ত্রাঙ্গণ সন্তান আরুনি ও ব্যাধের সন্তান একলব্যের 
অচল গুরু ভক্তির কথা বধিত আছে। আরুনি ও একলব্যের গুরু 
ভক্তির তুলনা! নাই। মহাভারত যাহারা পাঠ করিয়াছেন, আরুনি 
ও একলব্যের উপাখ্যান তাহারা অবগত আছেন। বর্তমান যুগে 
কবীরের গুরুভক্তির দৃষ্টাত্ত অতি বিরল কেবল একমাত্র এরূপ গুরু 
ভক্তির পরিচয় শিখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবীর রামানন্দের 
কপা লাভ করিয়া আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিলেন । 
গুরু রামানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাহার মহিমা শত মুখে 
গান করিতে লাগিলেন । কবীর "গুরুদেব কা অঙ্গ” নামক বাণীতে 
গুরু রামানন্দের মহিম! কীর্তন করিয়াছেন যথা £_ 
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লী ভই জো গুরু মিলে নাতর হোতী হান 

দীপক জ্যোতি পতঙ্গ জ্যোং পড়তা৷ আয় নিদান 1” 
বড় ভাল হইয়াছে, গুরু পাওয়৷ গিয়াছে। নতুবা হানি হইত 
অর্থাৎ জন্মমৃত্যু হইতে পরিভ্রাণ পাইতাম না। গুরুর কৃপায় যদি 
আমার আত্মজ্ঞান না হইত তাহা হইলে আমার মহা হানি হইত 
সেহানি কি প্রকার? যেমন দীপের জ্যোতিঃ দেখিয়া! পতঙ্গ স্কল 
উহাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। আমিও গরুর কৃপা না পাইলে 
পতঙ্গবৎ কামিনী কাঞ্চণরূপ দীপে পড়িয়া মরিতাম। 

"গুরু গোবিন্দ দোনো। খড়ে, কিনকে লাগৌ পায়। 

ৰলিহারী গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়া বাতায় ॥” 
গুরু এবং গোবিন্দ (ভগবান ) উভয়ে যদি আমার নিকট দণ্ডায়মান 
হন তাহা হইলে আমি কাহার চরণেপতিত হইব? কবীর বলেন 
বলিহারী আমার গুরু কে, আমি গুরুর চরণেই পতিত হইব কেন | 
ন। তিনি গোবিন্দের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছেন । ূ 

ণ“কবীর রামানন্দ কো পত গুরু ভয়ে সহায়। 

জগমে জুগতি অনুপ হ্যায়,নে। সব দই বতায় ॥” 
কবীর! সদগুরু রামানন্দ তোমার সহায় হইয়াছেন। অস্গুপম 
ভগবৎ রহস্ত সকলই তিনি তোমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। 

“স্দগুরুকে প্রতাপতে, মিটি গয়ে সব দুঃখ ছন্দ । 

কহে কবীর ছুবিধা মিটি, গুরু মিলিয়া রামানন্দ |” 
সদপ্তরুর এমনই প্রতাপ ঘে তিনি আমার সকল দুঃখ ও দ্বন্দ মিটাইয়া 
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দিয়াছেন। কবীর বলেন আমার দ্বিধা মিটিয়া গিয়াছে । আমি 
রামানন্কে গুরু পাইয়াছি। 
“সদগুরুকে উপদেশকা, শুনিয়৷ এক বিচার। 
জো সদণগ্ুরু মিলত নহি, জাতা৷ যমকে ছার ॥৮ 
আমি সুরুর উপদেশ শুনিয়া, ঈশ্বরতত্ব অবগত হইয়াছি। যদি 
সর গরু প্রাপ্ত না হইতাম, তাহা হইলে যমদ্বারে গমন করিতাম। 
“চারি খানিমে ভরমতা, কভু ন লগতা পার। 
সো ফেরা সব মিটি গয়!, সদ্‌গুরুকে উপকার ॥” 
আমি চারি খানিতে ( চারি খানি অর্থাৎ অগজ, স্বেদজ, জরায়ূজ, 
উত্তিজ ) ভ্রমন করিতাম। পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হইত। -কখনও 
ভবলাগর পার হইতে পারিতাম না। আমার যোনী ভ্রমন মিটিয়া 
গিয়াছে। সদগুরু আমায় এমনই উপকার করিয়াছেন! 
“জ্ঞান প্রকাশী গুরু মিলা, সে! জিন বিসরী জায়। 
জব গোবিন্দ কৃপা করী, তব সদগ্ুরু মিলিয়া আয়” 
আমি জ্ঞান প্রকাশক গুরু পাইয়াছি, আমি যেন তাহাকে তুলিয়া না 
যাই। যখন গোবিন রূপা করেন, তখনই নদগুরুর সহিত মিলন হয় ॥ 
পিহলে দাতা শিল্প ভয়া, তন মন অরপা সীস। 
পিছে দাতি। গুরু ভয়ে, নাম কিয়ে বখসীস ॥” 
আমি শিশ্ হইয়া প্রথমেই দাতা হইলাম, আমার গুরুকে,দেহ,মন, . 
মস্তক অর্পণ করিয়াছিলাম । পশ্চাতে গুরু দাতা হইয়া আমাকে রাম 
নাম বখলীস (দান ) করিয়াছেন । 
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“সদগুরু সাঁচা শুরমা, নখ শিখ মারা! পুরি। 
বাহর ঘাব ন দীসই, ভীতর চকনা চুরি ॥” 
আমার সদগুরু সত্যই শক্তিশালী বীর, তিমি আমার নখ হইতে 
মন্তক পর্যযস্ত অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। আমার শরীরের বাহিরে 
কোনও অস্ত্রাঘাত দৃষ্ট হয় না কিন্তু আমার ভীতর ( অন্তকরণ ) চুর, 
চুর হইয়। গিয়াছে। 
“নদগ্ডরু সচ। শুরমা করে শব্দকী চোট । 
মারে গোল! প্রেমকা, তোড়ে ভরমকী কোটি ॥৮ 
বদগুরু সত্যই শক্তিশালী বীর, তিনি আমার উপর শব্দের চোট, 
(তরঙ্গ শব্দ অথবা রাম নাম রূপ শব্দ) লাগাইয়া ছিলেন। তিনি 
প্রেমের গোলা মারিয়া আমার তভ্রমরূপ কোট (কেল্লা বা দুর্গ) 
ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন। ৬ 
“সদগুরু বড়ে জাহাজ হ্যায়, জো! কোই বৈঠে আয়। 
“পারে উতারৈ আউরকো» আপকো পারমে লায় ॥” 


আমার সদগুরু বড় জাহান, এই জাহাজের উপর যদ্দি কেহ 

চড়িতে পারে, তাহ! হইলে সে ভব সাগর পার হইতে পারিবে । 
কবীর রামানন্দের সঙ্গ করিয়া আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান হইলেন। 
জ্ঞান ও ভক্তি বলে মহা শক্তি সঞ্চয় করিলেন। সাধক রাম 
প্রলাদ বলিয়াছিলেন, “আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রন্গম্ীর 
জমিদারী ।” কবীর ভক্তির জোরে রামচন্দ্রের জমিদারী খরিদ 
- কি 
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করিয়াছিলেন। কবীর রামানন্দের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতে 
লাগিলেন। এ সময়ে এক সর্ধাজিত পণ্ডিত ভারতবষে'র সকল 
পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। 
কাশীর পণ্ডিতগণ রামানন্দের নিকট পর্বাজিত পণ্ডিতের আগমন 
বৃস্বান্ত নিবেদন করিলেন । রামানন্দের বাস স্থানের নিকট সভা! 
হইল। কাশীর পণ্ডিতগণ সর্বাজিত পণ্ডিতকে নিয়া রামানন্দের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । বিচারে কাশীর পত্ডিতগণ পরাজিত হইলেন। 
- অবশেষে রামানন্দ বালক কবীরকে সর্বাজিত পণ্ডিতের সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করেন। কবীর সর্ববাজিত পণ্ডিতের সহিত 
বিচারে অগ্রসর হইলে সর্বাজিত পণ্ডিত কবীরের জানি জিজ্ঞাস! 
করিলেন। কবীর জাতিতে জোলা এই কথা শুনিয়া সর্বাজিত 
পণ্ডিত ত্বণা প্রকাশ করিলে কবীর তখন এই লঙ্গীত গান্‌ 
করিলেন £- 

গ্্যায়সা জোলহা ক! মরম কোই ন জানা । 

জিন জগ আন পসারল তীনা ॥॥১ ॥ 

জব তুম শুন লে বেদ পুরাণ! । 

তব হাম ইতনক পসারউ তানা ॥ ২ ॥ 

ধরণী আকাশ কী কারগাহ বানায়ী। 

চন্দ সুরজ দুই নাল চালায়ী ॥ ৩ ॥ 

পাও জোর বাত এক কি না তহ জোলাহা মন্‌ মানা । 
জোলাহা৷ ঘর আপনা চিনা ঘটহী রাম পছানা ॥ ৪॥ 
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কহত কবীর কারগাহ তোড়ী। 
স্ুতৈ সুত মিলায়ে কোরী” ॥ ৫ || 

কবীর বলিতেছেন যে ডগবান পরমাত্ম! স্বয়ংই একজন মহান 
জৌল! বা তন্তবায়। এই জোলার মর্ম কেহ জানিতে পারে নাই । 
এই জোলা ব৷ পরমাত্ম। হইতে সকল জগতে তানা বা তন্ত প্রসারিত 
বা বিস্তৃত হইয়াছে। হে পণ্ডিত! তুমি যদি বেদ ও পুরাণের বাক্য 
মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর তাহা হইলে শুনিতে পাইবে যে পরমাত্মা 
জীবগণকে বলিতেছেন “হে জীব ! আমি স্প্টির আদি কাল হইতেই 
ভান! বা তত্ত বিস্তার করিয়া আলিতেছি। আমি ধরণী ও আকাশ 
দ্বার আমার “কারগাহ” অর্থাৎ ভাতখানা প্রস্তত করিয়াছি। চন্দ্র ও 
সুর্য উভয় দ্বারা তাতের নাল চালাইতেছি-_অর্থাৎ চক্র ও সুর্যের 
গতির দ্বার জগতের সময় নিরুপন করিতেছি । আমার চরণের 
জোর বা বল দ্বারা এই ভাত যন্ত্র চালাইতেছি-/ *বি্টভ্যাহমিদৎ 
কৃৎ্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” এইরূপ জোলা বা পরমাত্মার সহিত 
আমার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে। আমিও জোলা অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ 
বটে আমার হৃদয় পদ্মে ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া আমি তাহাকে 
চিনিতে পারিয়াছি। কবীর বলেন এইবার আমার“কারগাহ”(তাতখানা) 
ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আমার জীবাত্মার সুত্র পরমাত্মার স্তরের সহিত 
মিলিত করিয়! দিব । আমি জীব, শিব হইয়া যাইব। আমার আর জন্ম 
মরণ হইবে নাঁ। অর্থাৎ আর তাত বয়ন করিব না। 

কবীরের অনেক বাণীর ছুই প্রকার অর্থ করা যায়। একটা গুরু 
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মুখ অর্থ অপরটি বহিঃমু অর্থ। এই বাণীরও অনেকে নানা! প্রকার 


অর্থ 


করিয়া থাকেন। 
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সর্ববাজিত পণ্ডিত কবীরের এই বাণী শুনিয় বিস্িত হইলেন! 


এইরূপ তত্ব জান পূর্ণ বাণী তিনি কাহারও নিকট শ্রবণ করেন নাই 
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তাহার মনে হইল যেন তিনি কোন প্রাচীন আধ্য খধির নিকট ব্রহ্ম 
বাণী ও গীতা জ্ঞান শ্রবণ করিতেছেন যথা ₹_ 

“যথোর্ণনাভিঃ স্জতে গৃন্নতে চ 

যথা পৃথিব্যা মৌষধয়ঃ সম্ভবস্তি। 

যথা সতিঃ পুরুঘাৎ কেশ লোমানি 

তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌॥ 

মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞিদস্তি ধনঞ্জয়। 

ময়ি সর্ব মিদং প্রোতং স্থত্রে মণি-গনাইব |” 

সর্ববাজিত পণ্ডিত বিন! বিচারে কবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার 

করিয়া তাহার শিশ্ত হইলেন। 


ডে 


ব্কা্নাল এন্ও ান্নালীল্প কথা ও৪ 
বগন্সিলী তত্ত্ব । 
সর্ববাজিত পণ্ডিত কবীরের নিকট পরায় স্বীকার করিয়াছেন এই 
কথা বারাণমী নগরীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। হিন্দুগণ 
অনেকেই কবীরকে মহাপুরুষ বলিয়। বিশ্বান করিলেন। কবীর 
রামানন্দের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতেই মুসলমান ধর্ম শাস্ত্র 
ত্যাগ করিয়া! হিন্দু ধর্ম শাস্্ই বিশেষ রূপে আলোচনা! করিতে 
লাগিলেন। এইরূপ আলোচনার ফলে তিনি একজন মহাজ্ঞানী পুরুষ 
হইয়া উঠিলেন। উপনিষদোক্ত ব্রঙ্গ জ্ঞান, বড় দর্শনের মূল বহস্ত 


তত 
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সকলই আপন! হইতে তাহার কণ্ঠে উদয় হইল। মহাকবি কালি- 
দাসের কুমার সম্ভব কাব্যে লিখিত আছে ঘে পার্বতী দেবী যখন গুরুর 
নিকট বিগ্য। অভাস করিতেন। তথন পূর্ব জন্মের অভ্যস্ত বিদ্কা 
গুরুর উপদেশ সময়ে আপন! হইতেই পার্বতী দেবীর স্থৃতিপথে উদয় 
হইত গুরুর উপদেশ কেবল “নিমিত্ত মাত্র” হইয়াছিল। 
পস্থিরোপদেশ মুপদেশ কালে 
প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্ম বিদ্যা” । 

মহাত্মা! কবীরেরও গুরুর সামান্য উপদেশে প্রাক্তন জন্ম বিদ্া” 
আপনা হইতেই ফুটিয়! বাহির হইল। ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কবীরের 
মনে উদয় হইলেই তাহার মীমাংসার জন্ত তিনি গুরু রামানন্দের নিকট 
গমন করিতেন। রামাননের সহিত কবীরের ধর্মসন্বন্ধে অনেক তর্ক হইত 
কখন গুরু, কখন বা শিশ্ত পরাস্ত হইতেন। বিচারে প্রায় রামানন্দই 
পরাজয় স্বীকার করিতেন । রামানন্দের সহিত কবীরের যেসকল বিচার 
হইত-_-তৎসম্বন্ধে কবীর পন্থীর্দিগের এক গ্রন্থ আছে। তাহার নাম 
- প্রামানন্দকী গোঠী”। “গোষ্ঠী” অর্থ ধর্ম সম্বন্ধে বিচার। প্রতি বিচারে 
রামানন্দ পরাজিত হইতে লাগিলেন এরূপ অবস্থায় কবীর রামানন্দের 
সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মত গ্রচার করিতে লাগিলেন। 
রামানন্দ অনেকসময়ে জাতি বিচার ও পাত্রাপাত্র বিবেচ্মা করিতেন। 
কিন্ত কবীর জাতি বিচার ও পাত্রাপান্র বিবেচনা না করিয়া হিন্দু ও 
মুমলমান সকলকেই ধন্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন! এইরূপে 
কৰীর ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। কবীরের মুখে গভীর ধর্মততব 
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সকল, শুনিয়া অনেক হিন্দু ও মুসলমান তাহার শিশ্ঠ ও সঙ্গী হইলেন। 
কবীর দৈব শক্তি বলে দিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন কি-_পপ্ত 
পক্ষীদিগের ভাষার মর্ার্থ বুঝিতে পারিতেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে 
যে, এক দিবস রাত্রিকালে কবীর শিল্পগণ সঙ্গে বারাণনীর গল্লাতীর 
দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি শুগালের রব শুনিতে 
পাইলেন কবীর শৃগালদিগের শব্দে বুঝিলেন যে তাহারা বলিতেছে 
গ্গঙ্গার জলে থে মৃত দেহটা ভাসিয়! যাইতেছে, উহ! তীরে লাগিলে 
আমরা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি।” কবীর 
শুগালদিগের ভাষা বুঝিতে পারিয়া৷ দৈবশক্তির বলে মৃত দেহটাকে 
গঙ্গাতীরে আনিয়া! দিলেন। শব গঙ্গাতীরে নীত হইলে মত্স্তগণ 
বলিতে লাগিল “আমাদের মুখের আহার কাড়িয় লইয়৷ কে আমাদের 
সর্বনাশ করিল ?” মত্শ্যদিগের উক্তি শুনিয়া কবীর স্থির করিলেন 
যে শবটিকে শুগাল এবং মৎস্ত উভয়ের মধ্যে কাহাঁকেও দেওয়া কর্তব্য 
নহে। ইহাকে জীবিত করাই উচিত। কবীর দেখিলেন মৃত দেহটা 
তিন মাল বয়ক্ক একটি সুন্দর বালকের শব। তিনি এ মৃত শিশুর 
কর্ণে রাম নাম দিয়া তাহাকে জীবিত করিলেন এবং তাহার নাম 
“কামাল” রাখিলেন | “কামাল” শব্দের অর্থ “সম্পুর্ণ”। কবীর 
পশ্থীরা বলে্গ যে কবীর “কুদরত ?ল. কামাল কিয়া” অর্থাৎ কৃবীর দৈন._ 
শক্তিবলে মৃত দেহকে জীবিত করিয়াছিলেন। কামালকে পুক্ররূপে 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে পাঁলন করিতে লাগিলেন। কয়েক দ্িবদ পরে 
আর একটি মৃত কন্তাকে কবীর দৈবশক্তিবলে জীবিত করিয়৷ তাহার 
রর ৩৫ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


নাম কামালী রাখিয়াছিলেন। কামীল এবং কামালীকে কবীর পুত্র ও 
কন্তাব পালন করিতে লাগিলেন। কামীল ও কামালী কবীরের 
গুরসজাত সম্তান নহে। পালক সন্তান মাত্র। অনেক এঁতিহাসিক 
পত্ডিতগণ ভ্রম বশত্ঃ কবীরকে বিবাহিত পুরুষ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইংরেজ এ্তিহাদিক 7৮০151) 81592778111 ও এরূপ 
ভ্রমবশভঃ লিখিয়াছেন ৮- 
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কবীরপন্থীর। কিন্তু বলেন কবীর কখনও দার পরিগ্রহ করেন 

নাই। তিনি বাল-্রঙ্াচারী ছিলেন। স্ত্রীসঙ্গ কখনও করেন নাই । 
কবীর জগদগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্যের স্তায়-_- 

পদ্বারং কিমেকং নরকস্ত নারী” 

“দান্সোহয়ত্যেব স্ুুরেবকা! স্ত্রী” 

“কে। বা মহান্ধো মদনাতুরো যে” 

“কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ চ কান্তা” 

“ত্যজ্যং সুখং কিং স্থিয়মেব সম্যক্‌” 
ঙ্৬ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


বলিয়া স্ত্ীসঙ্গ স্বণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । শ্রীশস্করাচাধ্য 
ও শ্রত্রীরামরুষ্চ পরমহংল দেবের স্কায় পু্ঃপুনঃ জীবকে কামিনী 
কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিয়! গিয়াছেন ষথা £__ 
“জই। কাম তহা। রাম নহি রাম তই নাহি' কাম। 
দৌ কব না রছৈ, কাম রাম এক ঠাম”। 
যে স্থানে কাম সেস্থানে রাম (ভগবান ) অবস্থান করেন না। 
ভগবান যেস্থানে অবস্থান করেন, কাম সেখানে থাকে না। রাম ও 
কাম উভয়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না। 
| “নারী কু' কি নাহরী, নখ সিথ সো খায়। 
জল বুড়া তো উবরৈ ভগ বুড়া বহি যায় ॥” 
নারীর কথ কি বলিব? নারী বাধিনীর স্ায়। নাহ্‌রী (বাঁিনী)। 
নথ, হইতে পিখ (মস্তক) পধ্যস্ত সকল অজ দ্বারা পুরুষকে ভক্ষণ 
করে। জলে কোনও জীব ডূবিয়া গেলে সে হয়ত উদ্ধার ইহতে 
পারে। কিন্তু কোন পুরুষ নারী রূপ নদীতে ড.বিয়া গেলে নে উদ্ধার 
হইতে পারে না। সে ভাসিয়া যায়। 
“এক কনক অরু কামিনী, দোউ অগ্রিকী ঝাল। 
দেখেহীতে পরজ্লৈ, পরমি করৈ পৈমাঁল ॥৮ 
কাঞ্চন ও কামিনী উভয়েই অগ্নির ঝাল। দর্শন করিলেই কাম 
প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, ্পর্শন করিলে পয়মাল যাইতে হয়। 
“ছোটী মোটা কামিনী, সবহী বিষকী বেল। 
বৈরী মারৈ দাব দৈ, ইয়া মারৈ হাসি খেল ॥৮ 


মাতা কবীরের জীবনী 


প্নারী পরাই আপনী, ভূগতে নরকৈ জায়। 
আগি, আগি সব একসী, দেতে হাত জরি জায় ৮ 
কামিনী ছোটই হউক বড়ই হউক সকলেই বিষের লতা। শক্রগণ 
আক্রমণ করিয়া, অস্ত্রের ছারা প্রাণ বধ করে কিন্ত কামিনীগণ 
হাসি খেলা করিয়া মানবের প্রাণ বই করে। 
আপন নারীই হউক অথবা পরস্্ীই হউক নারী সম্ভোগ করিলেই 
নরকে গমন করিতে হয়। নিজের ঘরের অগ্নি অথবা পরের ঘরের 
অগ্নি, সকল অগ্নিই এক সমান, হস্ত দ্বারা অন্নিম্পর্শ করিলেই হস্ত 
জলিয়! যায়। 
“কুপ পরায়া আপনা গিরৈ বুড়ি জো যায়। 
ম্যায়সা ভেদ বিচারিকে, কুমতিহি' গোতা খায় ॥৮ 
নিজের কুপ হউক অথবা অস্তের কৃপ হউক, কুপে পতন 
হইলেই ডুবিয়া মরে। এই রহস্ত অবগত হইয়াও, নির্বোধ লোকেরা 
এ কুপেই ডুব দেয়। 
“ছুরী পরাই আপনী, মারে দরদ জো হোয়। 
বহু বিধি কই পুকারিকৈ, কর ছুয়ো মৎকোয় ॥৮ 
আপনার ছুরিই হউক, অথবা অস্ত্রের ছুরি হউক, আঘাত করিলেই 
ক্ষত হয়। কবীর বলেন আমি বহুবার চিৎকার করিয়৷ বলিতেছি, 
এ ছুরি কর দ্বারা কেহই স্পর্শ করিও না। 
“নারী জগ সাপিনী ভয়, বিষলে বৈঠি হাটী। 
সব জগ ফাদে ফাঁদিয়া গয়ে কবীরা কাটী 1” 


৩৮ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


এই জগতে নারীগণ সাপিনীর স্তায়,তাহার! বিষ লইয়া সংসার রূপ 
হাটের মধ্যে বসিয়া আছে। জগতের সকল লোককে এই সাপিনী 
পুচ্ছ রূপ ফাদে ছারা বন্ধন করিয়৷ ফেলিয়াছে। কবীর বলেন 
কেবল আমিই এই ফাঁদ কাটিয় ফেলিয়াছি। 

কবীরের এই সকল বার্ীও্ঈ'কামকা অঙ্গ” নামক অন্ত বুঁণী শ্রবণ 
করিলে তিনি কখনও দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়৷ বোধ হয় না। 
আমরা যতদূর মহাত্মা কবীরের সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি তাহাতে 
আমর! জানিতে পারিয়াছি, মহাত্মা কবীর. ভীন্মদেব, জগদগুরু 
শঙ্করাচার্যয, এবং স্রীপ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ন্তায় কামিনী কাঞ্চন 
ত্যাগী বৈরাগী ও উদাসী ছিলেন। | 


০৬১ 
্চলীল্লেল প্রথন্ন হর্স প্ুজাল । 


হিন্দু সন্ন্যাসী ও যোগীগণ সাধনের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিলে 
সাধারণতঃ বাকরোধ ও মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন? কিন্তু কবীর 
সাধন মার্সে আরোহণ করিয়া কখনও মৌনাবলম্বন করেন ল্ল্পই। 
লোক সমাজে ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কৃজ্জিম -বেশ 
পরিধান করেন নাই। নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল স্বাধীন চিন্তা 
তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল, নিভয়ে নেই লকল স্বাধীন ম্ত 
জন সমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন । কাশী নগরী প্রাচীন কাল 
৩৯ 


মহাআ! কবীরের জীবনী 


হইতে ত্রা্গণ্য ধর্থের দুভে্দ্য ছূর্গ বলিয়া পরিচিত। কবীরের 
সমকালে অনেক অধার্শিক অর্থলোভী ব্রাঙ্গণগণ ধর্দের মিথ্যা বেশও 
ভান করিয়া অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে অর্থ উপাঞ্ন 
করিতেন। ব্যবসাদার গুরুপুরোহিতগণ শিষ্প ও যজমানগণকে থিথ্যা 
ক্রিয়া কাঁণ্ডে লিপ্ত করিয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিতেন। এই 
সকল গুরু পুরোহিতগণের হৃদয়ে ধর্ম ও ভক্তির লেশ মাত্র ছিল না। 
কবীর তাহার তীব্র বাক্য বাণে ব্যবসাদার “ভণ্ত" গুরু পুরোহিত- 
গণের ছুর্ভে্ দুর্গ ভাজিতে আরস্ত করিলেন। বহু যুগ হইতে বারাণসী 
ধামে অনেক ধর্ম প্রচারকগণ ধর্ শিক্ষা দিয়াও ধরশ প্রচার করিয়া পর 
মত খণ্ডন ও নিজ মত স্থাপন করিয়া গিম্াছেন কিন্তু মহাত্মা কবীর " 
ভগ ব্যবসাদার গুরুপুরোহিতগণকে যেরূপ তীব্র কশাঘাত করিয়া 
গিয়াছেন,পূর্বব আচার্ধাগণ কেহই সেইরূপ তীব্র কশাঘাত করেন নাই। 
মহাত্মা! ঈশ! বলিতেন ৮ 
পন] 106 ঠ০] [78767510856 &,170036 ০0? 
109701120.0199,” 
উওহাও 0 196 770110505, ৮1710) 00205 €০ $০&. 
1) 50565 0106008, ৮৪৮ িসা2ান]9 76 
81512501011 01৮95৮ 
087. 005 0110 1920 015 01100 2 ৮৪11 0765 2০0 
9০৮) থি]] 01৮০ 016 01601) 7৮ 
ভঙ্জন গৃহকে বাণিজ্যের গৃহ করিও না” “মিথ্যা ধর্ম প্রচারকগণ 
৪৩ 


ঠ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


হইতে সাবধান থাকিবা, তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকট 
আমিবে কিন্তু স্তরে তাহারা গ্রাসকারী কেনুয়া ব্যাপ্রের স্তায়।” - 
অন্ধ ব্যাক্তিকি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তাহা হইলে 
উভয়ে কি গর্ভে পতিত হইবেন। ?” 
মহাজ্স। কবীরও বলিতেন “ক্রাঙ্গণ ভয়াত ক্যা ভয়া, গলে লপটে 
সুত। ভক্তি ভাবক৷ মরম ন জানে য্যায়সা জঙ্গলী ভূত ॥৮ 
্রাঙ্গণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে কি হইয়াছে? 
তোমাদের গলে কেবল সুত্র জড়াইয়াছ মাত্র। তোমাদের হৃদয়ে 
ভক্তি ভাব নাই--তোমরা এমনি জঙ্গলী ভূত 
“জাক। গুরু হ্যায় গিরহী, গিরহী চেলা হোয়। 
কীচ কীচনে ধোবতে, দাগ ন ছুটে কোয়॥” 
কামিনী কাঞ্চন সেবী গৃহস্থ যদি কামিনী কাঞ্চন সেবী গুরুর শিল্ক 
হন তাহা হইলে শিশ্ক মুক্ত হইতে পারেন না কারণ কর্দম ছারা কর্দম় 
ধৌত করিলে তাহার দাগ যায় না। 
গগিরুয়াতো সস্তা ভয়া, পৈসাকেরে পঁচাস। 
রাম নাম ধন বেচিকে, করৈ শিগ্যকী আস 1” 
গুরু বড়ই সম্তা হইয়াছে, পয়সায় পচিশজন গুরু পাওয়া যায়। 
81748157777 
সংগ্রহ করে এবং শিল্তের আশায় বাঁচিয়া থাকে। 
“গুরুয়াতো ঘর ঘর ফিরে, দীক্ষা হামারী লেছ। 
কৈ বুড়ে! কৈ উছলৌ, টকা পর্দনী দেহ ॥৮ 
্ ৪১ 
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গুরু বাড়ী বাড়ী ভ্রম করিয়৷ বেড়ান, লোকদিগকে বলেন 
“আমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ কর। ভবসাগরে বুঁড়িয়া যাও 
অথব! উদ্ধার হও তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই আমাকে টাকা 
প্রণামী দাও ॥” 


" “্জাকা গুরু হ্যায় আধা, চেলা কহা করায় ॥” 
অন্ধে অন্ধ! ঠেলিয়া, দোউ কৃপ পড়ায় ॥” 
গুরুই যখন নিজে অন্ধ তখন তাহার চেল! কি করিবে? অন্ধ 
- ব্যক্তি অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিলে উভয়ই কৃপে পতিত হইবে। 
কবীর এক দিবস দেখিলেন কয়েকজন ত্রাঙ্গণ দুর্গা দেবীর পুজা , 
করিয়া অনেকগুলি ছাগ ও মহিষ বলিদান করিতেছেন। রক্তের নদী 
বহিয়। যাইভেছে। কবীর ও তাহার সঙ্গীগণ এই বিভৎস কাণ্ড 
দেখিয়! সারেং যোগে সময়োচিত এই লঙ্গীতটি গান করিলেন ৪ 
“সন্ত পাড়ে নিপুণ কলাই। 
বকরা মারি উস! কো! ঘাবৈ দিলমে দরদ ন আই ॥| ১॥ 
করি স্মান তিলক করি বৈঠে বিধি সো দেবি পূজাই। 
আতম রাম পলক মো বিনশে রূধিরুকী নদী বহাই ॥ ২ ॥ 
অতি পুনীত উ'চে কুল কহিয়ে সভা মাহি অধিকাই। 
ইনতে দীক্ষ। সবকোই মাঙ্গে হাসি আবে মোহি' ভাই ॥| ৩॥ 
পাপ কাটনকো কথা শুনীবে কর্দদ করাবে নীচা। 
বুড়ত দোউ পরম্পর দেখা গহে হাঁত যম ঘাঁচা॥ ৪ ॥ 
দহ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


গয়ে বধৈ তেহি তুরকা কহিয়ে, উনতে ওয়েক্যা ছোটে। 
কহাহি কবীর শুনহো। সন্তে। কলিকে ব্রাঙ্গণ খোটে ॥ ৫ |” 

হে সাধুগণ ! তোমর! দেখ পাড়ে ত্রা্গণগণ নিপুণ কপাই। এই 
কদাই ব্রাঙ্গণগণ ছাগও মহিষ বধ করেন। ইহাদের হৃদয়ে দয়া 
নাই। ১ এই ক্রাঙ্গণগণ স্নান করতঃ তিলক কাটিয়া বসিয়া 
থাকেন হূর্ণা দেবীর পুজার ছল করিয়া আত্মারাম অর্থাৎ 
জীবাত্মাকে একপনকের মধ্যে খড়গাঘাতে বিনাশ করিয়া ফেলেন। 
রক্তের নদী বহিয়! যায়॥॥ ২ ॥ এই ব্রাঙ্গণগণ সভার মধ্যে যাইয়া 
আপনাদিগকে অতি পবিত্র উচ্চ কুলোপ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করেন। এমন ব্রাঙ্গণদিগের নিকট সকলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
যায়, ইহা দেখিলে ভাই আমার হাসি আইসে ॥ ৩॥  ক্রাক্গণগণ 
পাপ কাটিবার উপদেশ মুখে বলেন বটে কিন্তু ই'হারা স্বয়ং অতি নীচ 
কম্ম করেন এবং অপরকে নীচ কর্ম করিবার উপদেশ প্রধান করেন। 
এই প্রকীর নীচ কর্ম গুরু ও শিশ্তগণ পরম্পর হাত ধরা ধরি করিয়া 
নরকে ডুবিয়া মরে। যমরাজ ইহাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যান 
ইহা আমি দেখিয়াছি ॥ ৪ | 

গোবধ যাহারা করে তাহাদিগকে তুরক ( মুনলমান ) বলা যায়। 
এ সকল গোবধকারী মুসলমানগণ হইতে এই সকল ব্রাঙ্গণগণ কখনই 
ছোট নহেন। কবীর বলেন হে সাধুগণ !. তোমরা শ্রবন কর. 
কলিকালের ব্রাঙ্গণগণ অতি নীচ কল্মাঁ | ৫॥ 


৪৩ 
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৫৭১ 
হকুবীলেল পল্লীক্ষা । 


কবীরের এইরূপ শ্লেষপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া কাশীর ত্রাঙ্গণগণ অত্যন্ত 
ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহার যে কোনও প্রকারে হউক যবন 
জোলাকে জব্দ করিবেন এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
বেণাপোলের জঙ্গলে হরিদান সাধুকে অপদস্থ করিবার জন্য যেমন 
রামচন্দ্র খান যড়যন্্র করিয়াছিলেন কাশীর ত্রাঙ্গণগণও কবীরকে 
অপমানিত করিবার জন্ত একটি বেগ্তার সহিত সেইরূপ ফর়্যন্ত্ 
করিলেন। যথা ভক্তমালে (কবি রবীন্দ্রনাথের লিখিত কবিতা ).£_ 
"ক্রাঙ্গণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর লাথে। 
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, টাকা দিল তা"র হাতে ॥ 
বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদ| হাটের বারে। 
সহলা কামিনী সবার সাম্‌নে কীর্দিয়া ধরিল তারে ॥ 
কহিল, “রে শঠ নিঠুর কপট, কহিনে কাহারও কাছে! 
এমনি করে কি সরল! নারীরে ছলনা করিতে আছে? 
বিনা অপরাধে আমারে ত্যাজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো, 
অক্প বসন বিহনে আমার বরণ হয়েছে কালো ॥” 
্াঙ্গণগণ এঁ সময় একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলে ন। কবীরকে 
. ঝেষ্তা হকি এ স্থানে উপস্থিত হইলেন 
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এবং কবীরকে ধীক্কার ও ভণ্ড তাপস বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। 
কবীর বুঝিলেন ক্রাঙ্গণগণ তাহাকে অপমানিত করিবার জন্গ এইরূপ 
ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। কবীর ভীত ও লজ্জিত হইলেন না। অক্নান 
বদনে বেশ্তাকে বিনয় ও আদর পূর্বক নিজ গৃহে লইয়া! আমিলেন 
এবং তাহার কর্ণে রাম নামমন্ত্র দান করিলেন। বেশ্া' মহা ভক্তিমতী 
হইল। যথা ভক্তমালে ( কবি রবীন্দ্রনাথের লিখিত কবিতা ) £__ 

“দুষ্ট নারীরে আনি গৃহ মাঝে বিনয় আদর করি, 

কবীর কহিল-_দ্দীনের ভবনে তোমারে পাঠাল হরি” 

কাদিয়! তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিতাপে”_ 

“লোভে পড়ে” আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।” 

কহিল কবীর, “ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ,__ 

এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান অপবাদ।” 

ঘুচাইল তা”র মনের বিকীর করিল চেতনা দান, 

সঁপি দিল তার মধুর কণ্ঠে হরি নাম গুণ গান ॥৮ 

বেশ্ঠ। কবীরের গৃহে থাকিয়। মধুর কণ্ঠে রাম নাম গান করিতে 

লাগিল। এক দিবস ফাল্গুন মাসের পূর্নিমা তিথিতে অর্থাৎ হোলীর 
দিনে কবীর ভক্ত রাইদাস চামারকে ও উক্ত বেশ্তাকে নিয়া কাশীর 
রাজপথ দিয়! সঙ্গীত করিতে করিতে যাইতেছিলেন। রাজপথের 
লোকগণ কবীরকে এবং এ বেশ্টাকে নানা প্রকার অক্্রীল গালাগালি 
করিতে লাগিল এবং কবীরের প্রতি কদ্দম ও লোষ্ট নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। কাশীর ব্রাঙ্গণগণ কবীরের এই অবস্থ! দেখিয়া হাসি ও 


৪৫. 
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বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন। কবীর ধৈধ্যের সহিত সকল অপমান সহ্য 
_ করিলেন যথা ভক্তমালে _ ( কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ) $__ 

“পথ মাঝে হিল ত্রান্দণ দল, কৌতুক ভরে হাসে, 

শশুনায়ে শুনীয়ে বিদ্রুপ বাণী কহিল কঠিন ভাষে ॥ 

তখন রমণী কীদিয়া পড়িল সাধুর চরণ মুলে__ 

কহিল_“পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে? 

কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান ।” 

কহিল কবীর--“জননী, তুমি যে, আমার গ্রতুর দান” 

কাশী নগরীর অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীরের মহাশক্র 

হইয়াছেন দেখিয়া মাতা নীম! এক দিবস রোদন করিতে করিতে 
“কবীরকে বলিলেন "বাপ কৰীর, তুমি অনর্থক হিন্দু মুসলমানদিগের 
সহিত শত্রুতা করিও না। রাম নাম ও হরি নাম পরিত্যাগ কর। 
তুমি জোলার সন্তান, মনোযোগের সহিত বন্ধ বয়ন করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ কর।” কবীর মাতা নীমাকে বলিলেন £_ 


“রাম নাম ছাড়, নহি, সদরু শিখ দেই। 
অবিনাশীকো! পরশিকে, আত্মা অবর ভই।” 
হে জননী! আমি রাম নাম ছাড়িব না, সদগ্তরু আমাকে এই 
বাম নাম শিক্ষা দিয়াছেন। সদগুরুর কৃপায় আমি অবিনাশী 
প্রাত্মাকে স্পর্শ করিয়াছি অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। পরমাত্মাকে 
. স্পর্শ করিয়া আমার আত্মা মেঘের স্তায় হইয়াছে 
৪৬ প্র 
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“কানীকা ম্যায় বাসী বামন নাম মেরা প্রবীণ! । 
একবার হরি নাম বিসরা পকড় জোলাহা কীনা ॥ 
মেরী মাই কোন বিনেগী ভানা ?” 
আমি পূ্বজননে কাশীর ত্রাণ ছিলাম । আমি প্রতিষ্ঠাবান নামী 
প্রবীণ পত্ডিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি একেবারে হরি নাম ভুলিয়া 
যাওয়ায় সেই পাপে ভগবান আমাকে জোলার ঘরে প্রেরণ 
করিয়াছেন। হে জননী ! ভগবানের কৃপায় আমার পুনরায় সেই তরঙ্গ 
জ্ঞান ও ভগবৎ ভক্তি জন্মিয়াছে, এখন আর তানা বয়ন কে করিবে? 
আমার দ্বারা বস্ত্র বয়ন কার্য আর চলিবে না। 


৫৮১ 


স্রুববীলেক্র অন্ব্ব বর্ম সন্সন্বস্থ ॥ 


জগতের পূর্ব পূর্ব আচার্যযগণ বক্তৃতা করিয়া অথবা ভিন্ন ধর্ষের 
প্রতিছন্দীগণের সহিত নিজ নিজ ধর্মের শাস্থার্থ বিচার করিয়৷ নিজ 
মত স্থাপন ও পরম্ত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধদেব গয়ার, 
নিকট বোধীক্রমের তলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে বারাণনীর 
নিকট সারনাথ ক্ষেত্রে আনিয়া “অহিংসা পরম ধর্শ” বক্তৃতা দ্বার! 
লোকর্দিগকে বুঝাইয়াছিলেন। জগদগুরু শঙ্করাচার্্য বৌদ্ধ পণ্ডিত ও 
নাস্তিকদিগকে শান্ম ও তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বারাণমী ধামে বোদিক 
ধর্ম প্রথমে প্রচার করেন। শ্রীরামাশ্থজাচার্ধয ভারতের নানা দেশে . 
৪৭ 
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বৈষ্ণব ধর্ণ প্রচার করিয়া অবশেষে বারাণসীধামে নিজ মত স্থাপন 
করিয়াছিলেন। মহাত্মা ঈশা গ্যালিলী হ্রদের তীরে তীরে ভ্রমণ 
করিয়া এবং পর্বতের উপর আরোহণ করিয়া বক্তৃতা ছারা ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন। হজরত মহল্দ কাবা মন্দিরের নিকট ও মদীন। 
সহরে বক্তৃতা দ্বারা আরববাসীদিগকে স্বধর্ে আনয়ন করিয়াছিলেন। 
মহাত্মা কবীরের ধর্ম প্রচার পূর্ব পূর্ব আচাধ্যগণ অপেক্ষা একটু 
নৃতন রকমের ছিল। তিনি বক্তৃতার দ্বারা ধর্ম প্রচার করেন নাই। 
তিনি তীহার কথামৃত দ্বারা কলিমলগ্রস্থ বদ্ধ জীবগণকে মুক্ত ও 
অমর করিয়াগিয়াছেন। সঙ্গীত দ্বারা লোকদিগকে উদাসী ও 
বৈরাগী করিয়াছেন। 
কবীর এ পর্যন্ত গৃহে বসিয়। তীত বয়ন কালে এবং বাজারে 

যাইয়। বঙ্ধ বিক্রয় কালে সঙ্গীত করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। 
যেস্কানে তিনি সঙ্গীত করিতেন সহ সহম্র লোক তাহাকে ঘিরিয়া 
দাড়াইত। চিত্রার্সিতের স্তায় তাহার! কবীরের মুখের দিকে 
তাকাইয়া থাকিত। এক্ষণ তিনি প্রকাশ্ঠ ভাবে, নির্ভয়ে বারাণদীর 
খাটে ঘাটে মঠে মঠে মস্জিদে মস্জিদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
ভ্রাতাগণকে এক ধর্শস্থত্রে গ্রথিত ও তাহাদের মধ্যে এক্যতা স্থাপনের 
জন্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন যথা “এক্যতাকা অঙ্গ” 

“অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।” 

“রাম রহীম। এক হ্থায়, নাম ধরায়৷ দৌয়।” 

“কৃষ্ণ করীম! এক হ্থায়, নাম ধরায়া দোয়।” 
৪৮ 
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“কাশী কাবা একু হায়, একৈ রাম রহীম।” 

ময়দা এক পকবান বহু বৈঠি কবীরা জীম ।” 

অলখ, ইলাহী ( আল্লা ) রাম, রহিম, রুষ্ণ ও করীম সেই একই 
পরমন্র্গ, কেবল নাম ছুইটা মান্র। কাশী ও কাবা (মকা ) রাম ও 
রহিম একই। একই ময়দা কিন্তু পাকবান ( পাঁচক ) বহু ইহা কবীর 
হয়ে বুঝিয়াছেন। 

“এক বন্বকা নাম বছ, লীজে বসত পহিচান। 

নাম পক্ষ নহি' কীজিয়ে সার তত্ব লে জান । 

সেই একই বস্তর বছ নাম, সেই বস্তুকে চিনিয়া লও । নামের 
পক্ষপাত করিও না। সার তত্ব লইয়াই আসল কথা জানিবা। 

নাম অনন্ত জো ব্রঙ্গকা, তিনকা বার ন পার। 

মন মানে সো লীজিয়ে, কহৈ কবীর বিচার 1” 

সেই পরমত্্ঙ্ের নাম দন্ত তাহার পার নাই। যে নামটা মনে 
ভাল লাগে কবীর বিচার করিয়া বলেন সেই নাই গ্রহণ কর। 

“রাম কবীরা এক হ্যায়, ছুজ! কবহ' ন হোয়। 

অন্তর টাটা কপটকী তাতে দীখে দোয়।” 

কবীর বলেন রাম একই,কখনও ছুই হইতে পারেন না। অঙ্জানী 
মানবের হ্বদয়ই কপটতার “টাঁটা* অর্থাৎ নরক বা পারখানা স্বরূপ 
তাহাতেই দুই দেখে। ূ 

“দেখেন হী কী বাত হায়, কহনে কো কছু নাহি। 

আদি অন্তকো মিলি রহা, হরিজন হরিহী মাহি ॥৮ 


৪ 
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ঈশ্বর দর্শন লইয়াই কথা, বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা করার বিষয় নহে। 
ভক্ত ও ভগবান আদি অন্তকীল পর্য্স্ত মিলিত হইয়া থাকেন। 

এইরূপে কবীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সমন্বয় করিতে লাগিলেন । 
উত্তর ভারতের বহু নগরে ও পল্লীতে কবীরের নাম প্রচার হইয়া 
পড়িল। বাঁরাণসী নগরী ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ 
এবং ধর্ম ও বিদ্ভার কেন্্রস্থান।। ভারতবধে'র সর্বব প্রদেশের হিন্দুগণ 
তীর্থ ও বিদ্যা উপার্জনের জন্ত বারাণনী আগমন করিয়া থাকেন। 
বর্তমান সময়ের স্তায় কবীরের সমকালেও লক্ষ লক্ষ নর নারী বারাণসী 
ধামে তীর্থ উপলক্ষে আগমন করিতেন। মুসলমান জোলা হিন্দুর 
গ্রহণ করিয়াছে এবং হিন্দু ও মুদলমান উভয় ধর্মের কুৎনা করিতেছে 
এই কথা শুনিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রীগণ কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়। কবীরের সঙ্গীত শ্রবণ ও কথামৃত পান করিতে যাইতেন। 
পর্ব্ব উপলক্ষে কাশী নগরীতে অত্যন্ত লোক সঙ্ঘ হইত। লক্ষ লক্ষ 
নর নারী যখন গঙ্গা আন করিতে যাইতেন্‌ অথবা কোনও দেব 
মন্দিরের নিকট একত্র হইতেন তখন মহাত্মা কবীর তঞ্জগণকে সঙ্গে 
লইয়া সারেং অথবা রবাব যোগে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিতেন, 
যথা 

“ভাইরে ছুই জগদীশ কহাীতে আয়ে কমু কৌনে ভরমায়!। 

আল্লা রাম করীম কেশব হরি হজরত নাম ধরায়া ॥ ১॥ 

গহনা এক কনক তে গহন! তামে ভাব ন ছুজা। 

কহন শুনন কৌ ছুই করি থাপে এক নিমাজ এক পুভা ॥ ২॥ 
৫০ 
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ওয়াহী মহাদেব ওয়াহী মহন্ত ব্রহ্মা আদম কহিয়ে। 

কোই হিন্দু কোই তুরক কহাবে এক জিমী পর রহিয়ে ॥ ৩ ॥ 

বেদ কেতাব পট্ঢে ওয়ে খুতওয়া। ওয়ে মোলানা ওয়ে পাড়ে। 

বিগত বিগত কৈ নাম ধরায়ো এক মাটীকে ভীড়ে ॥ ৪ ॥ 

কহই কবীর ওয়ে ছুনৌ ভূলে রামহি' কিনা ন পায়।। 

ওয়ে খসিয়। ওয়ে গার কটাবৈ বাদে জন্ম গঁবায়া ॥ ৫ ॥৮ 

মহাত্মা কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে বলিতেছেন হে 
ভ্রাতাগণ ! ছুই জন জগদীশ্বর কোথা হইতে আসিলেন? কহ 
তোমাদিগকে কে ভ্রমে পাতিত করিল ? আল্লা, রাম, করিম, কেশব, 
হরি, হজরত এই সকল কেবল নাম ভেদ মাত্র এ সকল সেই এক 
পরক্রঙ্গের বিভিন্ন নাম ॥ ১॥ ূ 

এক স্মুবর্ণ দ্বার। বিবিধ প্রকার গহনা প্রস্তুত হয়। স্বর্ণ দ্বারা 
কেহ কুগুল কেহ বিজীয় প্রস্তুত করে কিন্তু ইহা! স্বর্ণের আকার 
ভেদ মাত্র। সেইরূপ নামাজ ও পুজা সেই পরম পুরুষ ভগবানের 
উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ২ ॥ 

এ পরম পুরুষ ভগবানকে কেহ মহাদেব, কেহ মহন্মদ, কেহ ব্রঙ্গা 
কেহ আদম বলিয়া ব্যাখ্য। করেন। এক ভগবানের এক রাজ্যে বাস 
করিয়। একই মানব জাতির মধ্যে কেহ আপনাকে হিন্দু ও কেহ 
মুসলমান বলিয়! পরিচয় দিতেছেন ॥ ৩ ॥ 

যিনি বেদ পাঠ করিতেছেন তাহাকে পাড়ে বলা হয়। যিনি 
কেতাব (কোরান ) পাঠ করেন তাহাকে মোলানা বলা হয়। কিন্তু 

৫১ 
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পৃথক পৃথক নাম দ্বিলেও উভয়ে একই মাটার ভাগ মাত্র অর্থাৎ হিন্দু 
ও মুললমানের দেহ পঞ্চ ভৌতিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কবীর 
বলেন হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই ভ্রমে পণ্তিত হইয়াছেন। 
( ভগবান) রামকে কেহই পান নাই। উভয়ের স্বামী (প্রভু) 
একই ভগবান। তাহা ভুলিয়া গিয়া হিন্দুগণ ছাগ বধ এবং মুসলমানগণ 
গাভী বধ করিয়। পরস্পর বিবাদ করতঃ জন্ম কাটাইতেছেন। ভগবৎ 
প্রাঞ্ধি কাহারও হইতেছে না॥। ৫1 

এক দিবস কয়েকজন জটা ও ছিন্ন কন্থা ধারী হিন্দু সাধু এবং 
মুসলমান মৌলানা ও হাজীগণ আসিয়া কবীরের সহিত শুষ্ক তর্ক 
করিতে আরস্ত করিলেন। কবীর তীহাদিগের উপর বিরক্ত হইয়া 
তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন যথা £__ 

গঙ্গা ফেরা হরদারকা গুধড়ি লিয়া৷ মন চারকা। ভটুকা ফিরাত 
ক্যা হুয়। জিন ইশকমে শির না দিয়া। কাবা গয়া হার্জি হুয়া, মনকা! 
কপট মিটা নাহি মনকা ময়লা টা নাহি, কাবা গয়া তো ক্যা হয়া 
হাজি হুয়া ত ক্যা হুয়া জিন ইশকমে শির না দিয়া। বোস্তাং 
গোলস্তাং পড় গয়! মতলব না সমবা শেখকা আলিম হয় ত ক] হয়া 
ফাজেল হয়৷ ত ক্যা ছয়া জিন ইশকমে শির না দিয়া ।” 

তোমর! হরিদ্বার বাহিনী গঙ্গা পধ্যস্ত ভ্রমণ করিয়াছ এবং বিভ্রান্ত 
হইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতেছ, তোমাদের শরীরে চারি মন গোধুড়ী 
জড়াইয়াছ কিন্তু ভগবৎ প্রেমে শির সমর্পণ কর নাই, তাহাতে 
তোমার্দের কি হইল? তোমরা কাবায় (মক্কায় ) গমন করিয়াছ» 
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হাঁজী হইয়াছ, অথচ তোমাদের মনের কপটতা। যায় নাই, মনের ময়লা! 
ছুরীভূত হয় নাই, তোমরা কাবায় গিয়া কি করিলে? হাজী হইয়া 
কোন, ফল হইল? তোমরা বোস্তাং গোলেস্তাং অধ্যয়ন করিয়াছ, 
কিন্ত সেখ সাদির মর্্ার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই এবং ভগবৎ প্রেমে 
মস্তক অর্পণ কর নাই। তোমরা পণ্ডিত হইয়াছ, পারদর্শী হইগনাছ 
তাহাতে তোমাদের কি ফল হইল? 

এই গ্রকার বহু বাণী ও অসংখ্য সঙ্গীত রচন! করিয়। মহাত্মা 
কবীর কাশীবাসী “আর্ভ" জিজ্ঞাস” ও "জ্ঞানীণগণের চিত্ত আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। রঃ 

৫৯১ 
সন্বীল্লেল্স তীর্থ জন্ম ও স্্ম প্রাক 


কয়েক বৎসর কবীর কাশীধামে এইব্ূপে কথা ও কীর্তন 
করিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল কথা৷ ও কীর্তন তিনি করিয়া! 
গিয়াছেন তাহা একত্র সংগ্রহ করিলে এক অতি বৃহৎ গ্রস্থ হইতে 
পারে। সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবগণকে কবীর নান! ভাবে নানা কৌশলে 
বিবিধ উদাহরণ দ্বার! উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান জোলার 
গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছেন বলিয়া সাধারণ হিন্দুগণ সমাজের ভয়ে 
কবীরের সহিত প্রকাশ্ঠভাবে যোগ দিতে পাঁরেন নাই বটে, কিন্তু মনে 
মনে তাহারা সকলেই কবীরকে হ্বদয়ের সহিত-্রশা-্টুরিতেন। 
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কাশীর গোড়া হিন্দু ও ব্রা্গণগণ কবীরের সঙ্গীত ও উপদেশ অগ্রাহ্ 
করিলেও অনেক ধনী গৃহী ভক্তগণ কবীরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। 
হিন্দু রাজা বীরসিংহ বাঘেল। গোরক্ষপুরের নবাব বিজলী খ। পাঠান 
কবীরকে সদগুরু ও পীর বলিয়! বিশ্বাম করিয়াছিলেন এবং তাহারা! 
ত্বাহার শিষ্য ও মুরীদ হ্ইয়াছিলেন। চিতোরের ভক্তিমতী রাণী ঝালী 
কবীরের সঙ্গীতে মুগ্ধা হইয়া তাহীর শিল্পা হইয়াছিলেন। কবীর যখন 
যে সঙ্গীত গান করিতেন অথব! শাখী (উপদেশ) বলিতেন তাহার প্রিয় 
শিল্প ধর্্মদাস ও শ্রুতগোপাল সেই সকল সঙ্গীত ও শাখী লিখিয়৷ 
রাখিতেন। এই রূপে কয়েক বসর গত হইলে কবীর ভারতের 
প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সকল দর্শন করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। বনু ভক্তগণ কবীরের সঙ্গী হইলেন। কবীরের নিত্য 
সঙ্গী ভক্ত রবিদাস কবীরের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে চলিলেন। কবীর 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রথমে উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। গোমতী 
নদী পার হইয়া পদক্রজে রাম উপাসকদিগের প্রধান কেন্দ্র অযোধ্যা 
নগরে প্রবেশ করিলেন।  অযোধ্যায় হস্থমান গড়, বশিষ্ঠাশ্রম 
রামচজ্রের জন্মস্থান, প্রভৃতি দর্শন করিলেন। দেবালয়ের পাণ্ডাগণ 
কবীরকে মুসলমান জোলা বলিয়া কেহই মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
দেন নাই। অযোধ্যা নগরে চৈত্র মাসের শুরু পক্ষ নবমী তিথিতে 
ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম দিন উপলক্ষে প্রান কাল হইতে এক বৃহৎ 
মেলা হইয়! থাকে ।, উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারী রাম নবমী 
তিথিতে সরযু ন্নান ক্রিতে আসিয়া থাকেন। রাম নবমীর মেলা 
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উপলক্ষে সরযু তীরে আগত লক্ষ লক্ষ নর নারীগণকে কবীর কথাও 
কীর্তবনদ্বার। ধন্ত করিয়াছিলেন অযোধ্য! হইতে কবীর প্রয়াগণহরিদ্বার, 
দ্বারকা, চিত্রকুট দর্শন করিলেন পথি মধ্যে যে যে নগরে কবীর 
ভক্তগণ সঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন রবাব ও সারেং যোগে সঙ্গীত 
ছ্বার| কবীর পল্লী ও নগরবাসীগণকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া 
যাইতে লাগিলেন। তিনি তীর্থস্থানে ধান্মিক লোকের সংখ্যা অত্যন্ত 
অর্লই দেখিতে পাইলেন। এইব্ূপে কবীর ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্য 
প্রদেশের রামটেক পর্বতে উপস্থিত হইলেন রামটেক পর্বতের 
উপরে আরোহণ করিয়া কবীর আত্মানন্দে বিভোর হইয়৷ সারেং 
যোগে এই মঙ্গীত গান করিয়াছিলেন £ 
“মোকো কাহ। চুড়ো বন্দে মায়তো তেরে পাস মো। 
ন হোয়ে মো ঝগড়ি বিগড়ি ন মায় ছুরি গড়াস মো ॥ 
ন্‌ হোয়ে মে। খাল রোম মো, ন হাড্ডি ন মাস মো। 
ন দেবাল মো, ন মসজিদ মো ন কাশী, কৈলাস মো ॥ 
ন হোয়ে মায় আউধ দ্বারকা, মের! ভেট বিশ্বাস মে! 
ন হোয়ে মায় ক্রিয়া করম মো ন যোগ বৈরাগ সঙ্গ্যাস মো। 
খোজে গা তো আও মেলুঙ্গা, পল ভরকে তালাস মো ॥ 
সহর দে বাহ্‌র ডের! হামারী কুটিয়৷ মেরী মৌয়াস মো। 
কহত কবীরা শুন ভাই সাধু সব সন্তান কী লাথ মৌ” 
এই সঙ্গীতে কবীর বিশ্বা ও ঈশ্বর লাভের উপায় বর্ণন 
করিতেছেন :--হে বান্দা ( সাধক) তুমি আমাকে কোথায় অনুসন্ধান 
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করিতেছে? আমিত তোমার সঙ্গেই অবস্থান করিতেছি । আমি 
ঝগড়ি বিগড়ির মধ্যে থাকি না! অর্থাৎ বাদ বিতস্তা অথবা অপবিভ্রতার 
মধ্যে অবস্থান করি না। আমি ছুরি ও গড়াসের মধ্যে নাই অর্থাৎ 
মুসলমানগণ ছুরি দ্বারা মূরগী, খাশী ইত্যাদির গলায় হালাল করেন 
এবং হিন্দ্গণ গড়াস নামক অস্্ দ্বারা ছাগ ও মহিষ বধ করেন। আমি 
খাল (চ্্ব) রোম, অস্থি, মাংসের মধ্যে বাস করি না। আমি 
মন্দির, মসজিদ, কাশী, কৈলাশ অযোধ্যা এবং ্বারায় বাঁ করি না। 
যে সাধকের হৃদয়ে ভগবৎ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে আমি & সাধকের 
হৃদয়ে নিয়ত বাস করি। আমি কোন ক্রিয়া কর্ষ্বের মধ্যে অবস্থান 
করি না। যোগ, বৈরাগ্য, সন্যাসের মধ্যে আমি থাকি না। হে 
সাধক ! যদি তুমি আমাকে ভক্তির সহিত অঙ্ন্ধান কর তাঁহা হইলে 
আমি এক পলের মধ্যে তোমার সহিত মিলিত হইব । আমার 
বাসস্থান সহরের বাহিরে । হৃদয়ই আমার কুঠি। কবীর বলেন হে 
সাধুগণ! তোমরা শ্রবণ কর। আমি সর্ববজীবের সঙ্গে সর্বদা বাঁস 
করিতেছি। 

এইরূপে চলিতে চলিতে কবীর গয়াধাম হইয়া পাটলীপুত্র নগরে 
উপস্থিত হইলেন। পটিলীপুত্র হইতে কবীর পুরুষোত্বম ক্ষেত্রে 
যাইতে ইচ্ছ! করিলেন। পুরুষোত্বম ধাম ভারতের নমন্ত হিন্দু জাতির 
সামা ক্ষেত্র এ স্থানে ভ্রাতি ও অন্ন বিচার নাই। ব্রাঙ্গণ ও 
চণ্ডালগণ একত্রে এক পুংক্তিতে বসিয়া জগন্নাথ দেবের প্রলাদ ভোজন 
করিয়া থাকেন। মহাবিষুঃর মন্দিরে উপস্থিত হইলে সকলেই ভাই 
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ভাই সকলেই এক পিতার সন্তান বলিয়া কেহ কাহাকেও স্বণা করেন 
ন!। সেই নাম্য ক্ষেত্রে জাত্যাভিমান নাই। কবীর সেই পুণ্যভূমি 
দর্শন করিবার জন্য ক্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। বহু. গিরি, 
নদী, বন অতিক্রম করিয়া কবীর উৎকল দেশে উপস্থিত হইলেন। 
ভারতের প্রাচীন খধি বলিয়াছেন “ক্রঙ্গা্ড মুলে উৎকলের স্তায় দেশ 
নাই” উৎকলের প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতি মনোহর । উৎকলের শস্ত 
ক্ষেত্র, উৎকলের গিরি, নদী, বন সকলই চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর । 
কবীর ভক্তগণ লে শ্রীক্ষেত্র ধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীক্ষেত্রের 
যাবতীয় মঙ্গির দর্শন করিয়া অবশেষে তিনি মহোদবির তটে স্বগ্ধারে 
উপস্থিত হইলেন। মহোদধির উত্ভাল তরঙ্গ ও কল্লোল ধ্বনি শুনিয়া! 
কবীর আননিত হইলেন। বেলা ভূমিতে বসিয়া ভক্তগণ সঙ্গে 
্ত্যুষে ও স্ুব্যাস্ত সময়ে কবীর ভগবৎ কথাও কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। কবীর ভক্তগণ সঙ্গে যে স্থানে বসিয়া কথাও কীর্তন 
করিয়াছিলেন, কবীরতক্তগণ সেই স্থানে একটা মঠ স্থাপন 
করিয়াছেন। কবীরপন্থীরা এই স্থানকে মহা তীর্থ বলিয়! ভক্তি 
করিয়া থাকেন। সাধারণ হিন্দুগণও জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলে-_ 
তাহার। সমুপর সান করিয়া এ মঠে কবীরের “তুরাণী” পান. করিয়া 
থাকেন। উৎকল দেশে ভ্রমণ ও জগন্নাথ দর্শন করিয়া কবীর একটী 
সময়োচিত সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতটা 
অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পথ্যন্ত প্রত্যেক হিনুস্থানী, 
মাড়ওয়ারী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী রমণীগণ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবার সময়ে 
৫৭ 
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পথে চটিতে চ্টিতে গান করেন। দলে দলে রমণীগণ একত্রে এই 
সঙ্গীত প্রাচীন কাল হইতে গান করিয়া৷ আমিতেছেন। জগন্নাথ 
দেবের নাট মন্দিরেও পশ্চিষ দেশীয় রমণীগণ সর্বদাই এই সঙ্গীত গান 
করিয়া থাকেন। এই সঙ্গীত কখনও পুরাতন হয় নাই হইবেও না। 
সঙ্গীত যথা 

প্উড়িস। জগন্নীথ পুরীমে ঠাকুর ভলে বিরাজে। জী। 

কবকী ছোড়ী মথুর! নগরী কবকী ছোড়ী কাশী। 

ঝাড় খগ্ডমে আয় বিরাজে বৃন্দাবনকে বাদী ॥ ঠাকুর। 

খাবত রহো জার বাজরা বৃন্বাবনসে সটকো। 

আয় বিরাজে। ঝাড় খণ্ডমে দাল ভাতমে অটকো ॥ ঠাকুর ॥ 

চন্তী চট্টী বনিয়। লুটে আঠর নালা ফীরঙ্গী। 

সিংহ দরোজে পর পাগা লুটে যাত্রী ভয়ে ইদ।দী॥ ঠাকুর ॥ 

গাঁব গাবমে কেলা নারিয়ল গাব গাবমে ফুলওয়ারী । 

গাব গাবমে বাগ বাগীচ। ঘর ঘর ঠাকুর বাড়ী ॥ ঠাকুর ॥ 

উড়িয়া মান্ে খেচড়ী বাঙ্গালী মাঙ্গে ভাত। 

সাধু মাঙ্গে দরশন মহা পরসাদ ॥ ঠাকুর ॥ 

নীল চক্রুপর ধ্বজা বিরাঁজে মস্তক শোভে হীরা) 

ঠাকুর আগে দালী নাচে গাবে দাস কবীরা ॥৮ 

হে ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র জী! তুমি উড়িস্তা দেশে জগন্নাথ পুরিতে ভাল 

বিরাজ করিতেছ। হে বৃন্বাবনবাপী শ্রীকৃষ্ণ । তুমি কবে মথুরা ও 
কাশী নগরী ছাড়িয়। ঝাড় খগ্ডতে আসিয়া বাস করিতেছ? তুমি 
৫৮ - 
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বুন্দাবনে জার ও বাজরা ভোজন করিতে, বৃন্দাবন হইতে তুমি পলায়ন 
করিয়াছ। ঝাড় খণ্ডতে আনিয়া দাল ও ভাতে আটকিয়! গিয়াছ। 
বিভিন্ন দেশ হইতে যাত্রীগণ এইস্থানে তোমাকে দর্শন করিতে আসিলে 
পথে চটটিতে চ্টিতে বণিকগণ যাত্রীদিগকে লুষ্ঠন করে ॥ আঠার নালায় 
ফীরিজীগণ লুষ্ঠন করে। এ সবল স্থান ছাড়িয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত 
হইলে পাণডাগণ লুষ্ঠন করিতে থাকে । যাত্রীগণ উদ্দাস হইয়া পড়ে। 
উ়িস্তা দেশ ভ্রমণ করিলাম। এই প্রদেশের স্রীমেওআ্ামে কল! ও 
নারিকেল গাছ। গ্রামে গ্রামে পুশ্পো্তান। গ্রামে গ্রামে বাগ ও বাগীচা, 
ঘরে ঘরে ঠাকুর বাড়ী। তোমার পুরীতে আসিলে উড়িম্াগণ খেচুড়ী 
ভোজন করিতে ইচ্ছ। করেন। বাঙ্গালীর৷ ভাত প্রার্থনা করেন। 
সাধুগণ দর্শন ও মহাঁপ্রনাদ প্রার্থন। করেন। তোমার মন্দিরের চূড়ার 
উপরে যে নীল চক্র আছে তাহার উপর ধ্বজা বিরাজমান রহিয়াছে। 
তোমার মন্তকে হীরা শোভা পাইতেছে। তোমার সম্মুখে তোমার দাসী- 
গণ নৃত্য করিতেছে। হে প্রতু! তোমার দাস কবীর তোমার নিকট এই 
সঙ্গীত গান করিল। মহাত্মা কবীর এই এক সঙ্গীতে উড়িস্কা দেশের 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত, পথের অবস্থা নির্দয় বণিক, ফীরিঙ্গী, ও পাগ্ডাগণের 
চরিভ্র। হিন্দুস্থানী, উড়িয়া ও বাঙ্গালীগণের ভোজন জ্রব্যের 
বিবরণ । . জগন্নাথ দেবের মন্দির ও মৃত্তি এবং দেবদাসীগণের নৃত্য 
সকলই অতি উৎরুষ্ট কবিতায় ও রসিকতার সহিত বর্ণন। করিয়াছেন । 
বর্তমান সময়েও যাত্রীগণ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে কবীরের এই লঙ্গীত 
শ্রবণ ও সঙ্গীতের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। 

- ৫৯৬ 
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. কবীর শ্রীক্ষেজ হইতে কাণীষ্কামে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার 
পালক পিত। নিরু ও মাতী৷ ক্টীমা তখনও জীবিত ছিলেন। তীর্থ দর্শন 
করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলে কাশীবাসী ভক্তগণ কবীরকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মহাশয়! আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কি দেবিয় 
আসিলেন? কবীর ছুঃখিত হইয়া ভক্তদিগকে বলিয়া ছিলেন যথা £__ 

প্ৰাহমন টামন মুরখ ভয়ে শুদ্র পড়ে গীতা । 
ঠগ ঠগ্ লৌগ 'সাচ্ছা খাওয়ে ছুঃখ পাওয়ে পণ্ডিতা 1” 
দেশ ও কালের দুর্দশার কথা আর কি বলিব? ক্রাঙ্গণগণ মূর্খ 
_ হইয়া গিয়াছেন। শুদ্রগণ গীতা পাঠ করিতেছে। ঠগ ও প্রতীরকগণ 
্চ্ছন্দে উৎকৃষ্ট অন্তু ভোজন করিতেছে কিন্তু পণ্ডিতগণ..ছুঃখ, 
পাইতেছেন। | 
“সাচ কহে তে। মারে লাঠা, ঝুঠ। জগত পতিয়ায়। 
গোর গলি গলি ফেরে সুর! বৈঠ বিকায় ॥৮ 
সত্য কথা বলিলে লোকে তাহার মন্তকে লাঠির আঘাত করে। 
কিন্তু মিথ্যা বলিলে জগতের লোকে প্রত্যয় করে। . গোদুগ্ 
বিক্রেতাগণ ছুষ্ধ বিক্রয়ের জন্ত গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়,ছগ্ধ 
বিক্রয় করিতে পাবে ন] কিন্তু মদ একস্থানে বসিয়া বিক্রয় হইতেছে।_ 
মদ বিক্রেতাগণের মদ্‌ বিক্রয় করিতে কোন ক্লেশ হইতেছে না। 
 পগৈয়া দোকে কুত্তা পালে, উপকী বাছুর! ভূখা। 
শালাকো উত্তম খিলাওয়ে, বাপ না পাওয়ে রূখা ॥৮ 
এখনকার লোকেরা গাভী দোহন করিয়া সেই ছুগ্ধ ছারা কুকুর 
ক্৬৩ 
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পালন করেন গোবৎসগুলি ক্ষুধায় কষ্ট পায়। শ্যালককে উত্তমরূপে 
ভোজন করান কিন্তু পিতা একটকরা খাও প্রাপ্ত হন না। 
পজিয়ত পিতা সে দক্গম দক্গা। 
মরে পিতা পহ্'চাবহি গঙ্গা ॥ 
জিয়ত পিতাকী পুছী ন বাত। 
মরে পিতা কো দাল আউর ভাত ॥” 
পুত্রগণ জীবিত পিতার সঙ্গে দাঙ্গা হাজার পিতার মৃত্য 
হইলে গল্গায় পৌছাইয় দেয়। জীবিত পিতা অনাহারে থাকিলেও 
তাহার কণা জিজ্ঞাসা করে না কিন্তু পিতার মৃত্যু হইলে দাল ও ভাত 
দ্বারা তাহার পিগু দান করে। 
“সতীকো ন! মিলে ধোতী, গন্তান পহরে খাশ।। 
কহে কবীরা! দেখো ভাই দুনিয়াকা তামাসা ॥” 
সতী সাধবী স্ত্রীর পরিধানে একখানি কাপড়ও মিলে না অথচ 
দুশ্চারিণী কামিনীগণ অতি উত্রষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতেছে। কবীর 
বলেন ভাই জগতের তামাস (কৌতুক ) দেখ। 
তীর্থ শ্রমণ করিয়! আসিয়া কবীর পুনরায় নবীন উৎসাহের সহিত 
কাশীতে স্বাধীন ভাবে হিন্দু ও. মুমলমানগণকে ধর্ত্োপদেশ দিতে 
আরস্ত করিলেন। উভয় ধর্মের মধ্যে যে সকল কুপ্রথা, কৃত্রিম বেশ 
ও অনাচার দেখিতে লাগিলেন তীব্ররূপে তাহার প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন। “ন লিঙ্গ ধর্ম কারণম্‌” বাহক চিহ্ন ধর্মের কারণ নহে 
চিত্ত শুদ্ধিই ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায় ইহা কবীর প্রত্যেক হিন্ুও 
রঃ চে 
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মুললমানকে নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন। অপ্রিয় সত্য কথা সর্বদাই 
কবীরের মুখ হইতে বাহির হইত যথা ₹_ 
“মাল! ফেরত জনম গয়। গয়া ন! মন্কা ফের।” 
করকা মাল ছোড়কে মনকা! মনক! ফের ॥” 
মাল ফিরাইতে ফিরাইতে তোমার জনম গেল। তোমার মন 
অগ্ভ পর্যযস্ত ফিরিল না। এখন হস্তের মাল! ছাঁড়িয়। দিয়া মনের 
মাল। ফিরাইতে থাক। 
“মুঁড় মৃডায়ে জটা। বঢায়ে নঙ্গ। ফিরে ভ্যায়সা ভৈস!! 
খাল্রী উপর থাক লগায়ে মন জৈসেকা তৈস1॥” - 
মস্তক মুণ্ডন করিয়া, জটা বৃদ্ধি করিয়া উলঙ্গ হইয়া মহিষের 
্তায় ভ্রমণ করিতেছ। গায়ে ভন্ম মাখিয়াছ কিন্তু তোমার মন যেমন 
তেমনই রহিয়াছে। মনের কিছুই হয় নাই। 
“নগর ছোড় জঙ্গল বসে ছুটত নহি' জঞ্জাল। 
মোকান্‌ ছোড় কিয়া হোতা? ইয়ে মন হ্যায় চণ্ডাল |” 
ন্গর ছাড়িয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছ তোমার মনের জঞ্জাল যাঁর 
নাই। ভবন ছাডিলে কি হইবে? তোমার মনই চণ্াল। 
মুনলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন £ 
পদনমে রোজা রহতে। হায়, রাত হনত হায় গায়। 
ইয়া খুন ওয়! বন্দেগী কহ ক্যায়সে খুশ হৌয় খোদীয় 1৮ 
ভুমি দিনের বেলায় রোজা করিতেছ। রাত্রিতে গাভী বধ 
৬২ 
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কর। এদিকে খুন করিয়া অন্য দিকে খোদাকে বন্দেগী করিতেছ 
খোদ কি প্রকারে তোমার উপর খুলী হইবেন ? 
“কষ্কর পাথর জোরিটৈ মসজিদ লই চুনায়। 
তা চটি মোল্লা বাগ দে, ক্যা বহিড়া হয়া খোদায়॥” 

কম্ধরপরস্তর, ই্টক ও চুন দিয়। মসজিদ প্রস্তুত করিয়া - তাহার 
উপর উঠিয়া মোল্ল। তুমি বাগ ( চিংকার ) দিতেছ খোদ! কি বহিড়া 
( বধির ) হইয়াছেন? 

কবীরের পালিতা৷ কন্তা কামালী যখন বিংশ বর্ষ বযস্কা হইয়াছিল, 
তখন এক দিবস কামালী এক কুপের নিকট জল ভরিতে গিয়াছিল। 
সেই সময়ে হরদেব নামক একজন পপ্ডিতস্রাঙ্গণ তৃষ্ণার্ত হইয়া & 
স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কামালীর নিকট জল প্রার্থনা 
করিয়া জল পান করিলেন। তৃষ্ণা দূর হইলে পর্ডিত কামালীকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, “বৎসে তুমি কি জাতির” কন্তা। কামালী 
বলিল, "আমি জোলার কন্ঠ!” পণ্ডিত ক্রোধান্ধ হইয়া! বলিলেন, 
“তুই আমার জাতি নষ্ট করিয়াছিস।” কামালী বলিল, “আমি কি 
প্রকারে আপনার জাতি নষ্ট করিলাম? আপনি স্বামীজীর (কবীরের) 
নিকট আগমন করুন তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন।” কামালী 
এই কথ! বলিলে হ্রদেব পণ্ডিত কামালীর সহিত কবীরের নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
কবীর সকল কথা শুনিয়া গৌরী-রাগিনীতে নিশ্ন লিখিত সঙ্গীত গান 
করিয়াছিলেন যথা *__ 
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পণ্ডিত বুঝ পিয়তুম পানী। 
ঠা তোহে ছুত কহা। লপটানী ॥ 
জা মাটাকে ঘরমে বৈঠে তামে কৃষ্টি সমানী। ১। 
ছুপন কোটী যাদব জহ' বিনশে মুনিজন সহস আঠাসী? 
*পর্গ পরগ পৈগন্থর গাড়ে তে সরি মাঁটী মালী ॥ ২॥ 
মত্ত কচ্ছ রিয়াজ বয়ানে কুধির নীর জল ভরিযা। 
নদদিয়া নীর নরক বহি আবৈ পণ্ড মান্য সব সরিকা ॥ ৩ ॥ 
তামাটীকা ভাড়া ঘড়িয়। তামে ভরিয়া পাঁণী। 
সে পাড়ে তুম পানী পীয়া সুগ কাহাতে আনী ॥ ৪ ॥ 
কহৈ কবীর শুনহে। পাড়ে ছাড়ে। মনকে ভম$। 
বের কিতাব সব ইয়াহি ভারে। রহো। রামকী শরণা ॥ ৫ ॥ 
হে পণ্ডিত তুমি বুঝিয়া জল পান কর। এই জলে তোমার 
কোথা হইতে ছুৎ লাগিল? যেমাঁটির গৃহ মধ্যে তুমি বসিয়া আছ 
এ মাটির সহিত সকল পৃথিবীর মাটির সংযোগ আছে। অথব। 
তোমার দেহরূপ গৃহ মাটির বিকার মাত্র উহী। মাটিতে লয় 
হইবে ॥ ১॥ 
এই মাটিতে ছাপ্লান্ন কোটা যাদব, যছুবংশীয় লোক বিনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং আঠাশ সহ মুনি লয় গ্রাপ্ত হইয়াছেন। কত পেগম্বর 
এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তীঁহাদিগকেও কবরের মধ্যে 
সমাধিস্থ কর! হইয়াছে। এ পেগম্বরগণ পচিয়৷ মাটি হইয়! গিয়াছেন।২। 
মত্ত, কচ্ছপ, কুস্তীর প্রতৃভি জলের মধ্যে বিয়াইতেছে অর্থাৎ 
৬৪ . 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


জন্ম গ্রহণ করিতেছে তাহাতে জলের মধ্যে রক্ত মিলিত হইতেছে। 
নদীর জলে নরক বা ঝিষ্টা ভাসিয়া আসিতেছে কত মানুষ ও পণ্ড মরিয়া 
পচিতেছে এবং উহা! মাটি হইয়া যাইতেছে। ৩। 

মার্টি বারা ঘড়া ও ভাগ প্রস্তত হইতেছে। ঘাঁটির ঘড়ায় ও 
ভাণ্ডে জল ভরিয়া আনিয়া! সেই জল তুমি পান করিতেছ। হে 
পাড়ে! ইহাতে তোমার ছুৎ লাগিতেছে না? কবীর বলেন হে 
পাড়ে তুমি শ্রবণ কর তোমার মনের ভ্রম ত্যাগ কর। বেদ ও কেতাব 
( কোরাণ ) রাখিয়া! দিয়া ভগবান শ্ীরামচন্দ্রে শরণ লও ॥৫॥ ২ 

পণ্ডিত কবীরের এই সঙ্গীত শুনিয়া নিশ্চয় করিলেন যে কবীর 
একজন তত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ। পণ্ডিত কবীরের চরণে পতিত হইয়া! 
বলিলেন, "স্বামিজী] আজ আমার ন্তায় অজ্ঞানী ব্যক্তি আপনার 
্তায় মহাত্বাকে দর্শন করিয়া ধস্ত হইল। আমি “আর্ত” ও "জিজ্ঞাসু” 
আমাকে এমন উপদেশ করুণ যাহাতে আমীর ভব বন্ধন মোচন হয়। 
কবীর এ পণ্ডিতকে সত্য নামের উপদেশ করিলেন। পণ্ডিত একজন 
ভক্ত কবীর পম্থী হইলেন। এইরূপ ততবজ্ঞান পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ ও কথা- 
মৃত পান করিয়া দলে দলে হিন্দু ও মুসলমানগণ কবীর পন্থী হইতে 
লাগিলেন। 
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(১০) 


হ্ুলীল্লেল ভিন্রল্জে লাজন্বালে 
অক্ষ্িনোপ এ দিও । 


কয়েক বৎসর এইরূপে গত হইল। কবীর তাহার সঙ্গীত ও 
বাক্যবাণ দ্বারা হিন্দু ও মুললমান উভয় সমাজের মধ্যে ধর্পবিপ্লব উপ 
স্থিত করিলেন । কাশীর ত্রাঙ্গণ 9 কাঁজীগণ আর ধৈর্য ধারণ করিতে 
পারিলেন না, তাহারা কৰীরকে রাঁজদ্ারে বিশেষভাবে দণ্ডিত 
করিবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। 

এ নময়ে দিল্লীর সিংহাসনে সিকন্দর লোদী বাদশা ছিলেন। সিক- 
ন্দর লোদী দিল্লীতে থাকিয়! শুনিয়াছিলেন যে কবীর নামে একভডন 
মুদলথান ( জোল। ) হিন্দু হইয়াছে, অথচ হিন্দু, ও মুসলমান উভয় 
ধর্ষের বিরুদ্ধে নান। প্রকাঁর গ্রানিকর বাক্য প্রয়োগ ও অশ্লীল 
সঙ্গীত করিয়। বেড়াইতেছে। ঘটনাক্রমে সিকন্দর লোদী 
ভ্রমণ উপলক্ষে কাণীতে আগমন করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশ। 
কাশীতে আসিয়াছেন শুনিয়া কাজী ও ক্রা্গণগণ সিকন্দর লোদীর 
দরবারে উপস্থিত হইয়। কবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করি- 
লেন। ব্রাঙ্ণগণ বলিতে লাগিলেন, “কবীর অধন্থী হ্যায় ।”মুললমানগণ 
বলিলেন, “কবীর কাফেগ হ্যায়! মুসলমান হোকর কষ্টি তিলক 
লগাত হ্যায়।” সহম্্র সহশ্র লোক বাদসাহের দরবারে আসিয়া 
৬৬ 
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কবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। যথা বাঙ্গালা 
ভক্তমালে £- 
“কবীর নামেতে এক হয় মুনলমান। 
গুণ জ্ঞান জানে কাধ্য করয়ে বেমান! 
বহু বেটা লোকের বাহির করি আনে। 
হাত ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে । 
ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরম। 
কোথা হইতে অর্থ আনে না বুঝি মর” 
সিকন্দর লোদী অভিযোগ শুনিয়া কবীরকে গ্রেপ্তার করিবার 
জন্য হুকুম দিলেন। বাদলার সিপাহীগণ কবীরকে গ্রেপ্তার করিয়! দর- 
বারে উপস্থিত করিল। কবীর সিকন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
নির্ভয়ে ঈড়াইয়! রহিলেন। বাদ্‌শাকে সেলাম অথবা কুর্ণিশ করি- 
লেন না। তখন বাদশার দরবারের কাজীগণ কবীরকে বলিলেন, 
“অরে কাফের তু সলাম ক্যোং নহী করতা।” এই কথা শুনিয়া 
কবীর এই গ্লোকটী পাঠ করিলেন ৪. 
“কবীর তেই পীর হ্যায়, জে ভানে পর পীর। 
জেপর গীর ন জান হী, তে কাফের বেগীর ।” 
হেকবীর! তিনিই পীর, যিনি পরের পীর ( বেদনা) অনুভব 
করেন। যে ব্যক্তি পর পীর অর্থাৎ “ব্যথিত বেদন” অনুভব 
করিতে পারে না সেই ব্যক্তিই কাফের” ( অধন্ী)। ভোমরা 
বাদশাকে দেলাম করিতে বলিতেছ কিন্তু “হাম জান হি' রাম সেলাম 
৬৭ 
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নজানে।” আমি ভগবান রাম্চন্দ্রকে জানি সেলাম করিতে জানি 
না। যথা ভক্তমালে £_ 

“পাত্সা শুনিয়া তবে তলব করিল । 

সম্মুখে তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল ॥ 

কাজী কহে পাতশারে সেলাম কররে। 

তেহ কহে সেলাম যোগ্য নাহিক সংসারে ॥ 

একা রামচন্দ্র আর তাহার ভকত। 

আর যত দেখ সব সকলে অত ॥৮ 
_ নিকন্দর লোদী দেখিলেন হিন্দু ও মুসলমানগণ যে অভিযোগ 
করিয়াছেন তাহা মিথ্য। নহে অক্ষরে অক্ষরে সত্য । . তিনি কবীরকে 
বলিলেন, "রে কাফের, তু মুসলমান ক্যোং নেহী হোতা?” কবীর 
বলিলেন- “কবীর সব ঘট মেরা সাইয়! খালী ঘট নহী কৌয়। বলি- 
হারী উস ঘটকো, ভ। ঘট পরগট হোয়।” হে কবীর! সকল ঘটেই 
অর্থাৎ হিন্দু ও মুদলমান উভয়ের দেহে আমার সাইয়। (প্রভু ঈশ্বর) 
বিদ্ু চৈভন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনও ঘট খালি নাই। এ 
ঘটকেই আমি বলিহারী ঘাই ষে ঘটে আমার প্রভু প্রগট হন। যখন 
সকল ঘটে একই আত্মা রহিয়াছেন তখন মুসলমান নাম ধারণ করি- 
বার আবগ্ঠক কি? 

কবীর দিকন্দর লোদীকে আরও বলিলেন ৫ 
“হিন্দু কু তো ম্যায় নহী মুলমান ভী নাহি । 
পাচ তত্বকা' পুতিলা গৈবী খেলে মাহি ॥” 
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আমাকে যদি কেহ্‌ হিন্দু বলে তাহা হইলে বলিব আমি হিন্দু নহি, 
এবং আমি মৃসলমানও নহি । আমি পঞ্চ ভৌতিক পুত্তলিকার মধ্যে 
গ্প্তভাবে আত্মারূপে খেল। করিতেছি। 
_ হিন্দ ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হা মসীত। 
দাস কবীর তহ। ধ্যাবহী জহ! দোনকী পরতীত 1” 
ঈশ্বর উপাসনার জন্য হিন্দুগণ মন্দিরে ও মুসলমানগণ মসজিদে 
দৌড়াইতেছেন। কিন্তু হিন্দুও মুসলমানগণ উভয়ে যে পরক্রগ্ছকে 
প্রভায় বা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন 
দাদ কবীর সেই দিকেই ধাবমান হইতেছেন। 
“হিন্দু তুরককে বীচমে, মের নাম কবীর। 
জীব মুক্তবন কারনৈ আঁবগতি ধরা শরীর ॥” 
হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে আমার নাম কবীর অর্থাৎ ( বৃহৎ 
মহান বা ভুমা ) জগতের জীবদিগকে মুক্ত করিবার জন্ত আমি দেহ 
ধারণ করিয়াছি। 
“হিন্দু তুরককে বীঁচমে শব্দ কহু' নির্ববাণ। 
বন্ধন কাটু" জগ২কা। ম্যায় রহতা রহমান ॥” 
আমি হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে নির্ববাণ শব্দ, রাম নাম রূপ শব 
অথব৷ ত্রচ্গ শব্ব বলিতেছি বা প্রচার করিতেছি। আমি দয়! প্রকাশ 
করিয়া জগতের সর্ব জীবের সংসার বন্ধন কাটিয়া! দিব। 
১এইবূপে বাদশা পিকন্দর লোদী ও কাজীগণের সহিভ কবীর 
নিভয়ে ধর্ম সম্বন্ধে নান। প্রকার তর্ক করিতে লাগিলেন। তখন 
৬৯ 
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বাদশ! কুদ্ধ হইয়। বলিলেন “রে কাফর তু এক আদনাঁসা জোলাহা 
হোকর আপনে আপকো৷ কবীর কহতা হ্যায়। ইয়া! নাম ভো খুদ্বাকা 
হ্যায়। তু আপন আসলী নাম বত” অর্থাৎ “তুই এক জন 
সামান্ত, জোলা হইয়। আপনি আপনাকে কবীর বলিয়া পরিচয় 
দিতেছি। কবীর আরবী শব ইহা ঈশ্বরের নাম। তুই ভোর 
আসল নাম বল।” 
জগদগুরু শ্করাঁচার্য্যের “শিবোহং” নাদরূপ নির্বাণ সঙ্গের স্তায় 

তখন কবীর জলদ গস্তীর স্বরে সময়োচিত এই সঙ্গীত গান 
করিলেন ৮- 

“মেরা নাম কবীর! হো, সকল জ্গ জাহরা। 

তিন লোকমে নাম হামারা আনন্দ হ্যায় স্থানা ॥ 

পানী পবন সুমের ইয় বিধি রো জহানা। 

অনহদ লহর গগনমে গরজে গাজৈ বাজ সোহংভালী। 

রঙ্গ বীজ হমহী পরকাশা হমহী অজব খেয়ালী ॥ 

যম বন্ধনতে লেবৌ ছুড়াই নির্খবল করো শরীরা। 

সুর নর মুনি কোই অস্ত ন গৈহ্যায় পৈহ্যায় সন্ত গল্ভীরা ॥ 

বেদ কেতাব কোই পার ন গৈহ্যায় ফ্যাল! মতিকে ধীরা। 

কহৈ কবীর সুনো। সিকন্দর দোনো দীনকী পীর ॥৮ 

আমার নাম কবীর ( ভূমা মহান বা! বৃহ) ইহা সকল জগতেই 

জাহির (প্রকাশ ) হইয়াছে। আমার না তিন লোকে ( ভূঃ ভূবঃ 
স্বঃ) মর্ত, অন্তরীক্ষ, স্বর্গে বর্তমান আছে৷ অথবা আমি সঙ, চি, 
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ও আনন্দ স্বরূপ। আনন্দই আমার স্থান। জহান (পৃথিবী ) 
পানী, পবন, স্থমের ( অর্থাৎ পঞ্চভৃত) দ্বারা নিপ্মিত। অনীম, অনস্ত, 
লহর (ঢেউ) আকাশে গঞ্জন করিতেছে, নোহং তাল বাজিতেছে। 
তরঙ্গ বীড আমিই প্রকাশ করিয়াছি, আমিই আশ্চর্য্য খেল! বা লীলা 
করিতেছি। আমি তোমাদিগকে যমের বন্ধন হইতে ছাড়াইয়! 
লইব। (তোমাদের দেহ নির্মল (পৰিত্র) কর। অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি 
কর। আমার অন্ত, দেব, মনুস্, মুনিগণ কেহই প্রাপ্ত হন নাই। 
স্থির চিত্ত গম্ভীর সাধুগণ আমাকে পাইয়াছেন। আমার মত বা 
উপদেশ এতই কুশ্, গৃহ ও ধীর ঘে বেদ ও কেতাব কেহই আমার 
পার গান নাই। কবীর বলেন হে সিকন্দর! তুমি শ্রবণ কর। 
আমি উভয় দীন বা ধর্মের পীর বা গুরু অর্থাৎ আমি হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় ধর্শের গুরু। সিকন্দর লোদী কবীরের এই সঙ্গীত 
শুনিয়া! আরও ক্রোধান্থিত হইলেন। কাজী ও ব্রাঙ্গণগণ কবীরকে 
দণ্ড দিবার জন্ বাদশার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
বাদশা তখন কবীরকে বলিলেন “অরে দোজকী আব্ভী সমঝ নহী 
তে। দোজখমে জায়গা ।”. রে নাবুকী এখনও বুঝ নতুব! তুমি নরকে 

গমন করিব । কবীর বলিলেন ৮ 

“দোজখ পরৈ তুরক আউর হিন্দু! 
কাজী ব্রাঙ্গণ সাবহী ভু ॥ 

হিন্দু ও মুললমান্গঞণ্টনরকে পতিত হউক। কাজী ও ব্রাঙ্গণগণ 
সকলেই ভগ্ড। মিকন্দর লোদী কবীরকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন 
৭১ 
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করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাদশার আদেশে সিপাহীগণ ককীরকে 
নানা প্রকার পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র হরিদাল 
সাধুকে বন্ধন করিয়া যেরূপ বদ্রিশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া তাহাকে 
যেমন গন্তার জলে ফেলিয়। দেওয়া হইয়াছিল। কবীরকেও সেইরূপ 
গলায় তোক ও পায়ে বেড়ী, হাতে হাত কড়ি দিয়া সিপাহীগণ 
কাশীতল বাহিনী গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। কবীর গঙ্গার জলে ভুবিযা 
গেলেন। রামভক্ত সাধুগণ হায় হায় করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। ইহা দেখিয়। কাজী ও ব্রাঙ্গণগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল কবীর বালকরূপ 
ধারণ করত মৃগচর্শের উপর উপবেশন করিয়া! গঙ্গার আ্রোতের 
বিপরিত দিকে চলিতে লাগিলেন। তথন বাদশাহের দরবারের 
সিপাহীগণ কবীরকে পুনরায় ধরিয়৷ আনিয়া নানা প্রকার গীড়ন 
করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার পীড়নে কবীরের কিছুই হইল না। 
তখন ভাহারা সিকন্দর লোদীর নিকট যাইয়। বলিতে লাগিল ঃ__ 

“ইয়া কাফের তো বড়া যাদুগর হ্ায়। 

“নাটক চেটক জুলাহা জানে। 

সাহ সিকন্দর তু মত মানে ।” 

অর্থাৎ এই জোলা অনেক ভাড়ামী বুজরুকী জানে, হে সিকন্দর 
তুমি ইহার ভাড়ামীতে ভুলিও না। ূ 
সিপাহীগণ পুন্নরায় কবীরকে বাদশার নিকটে উপস্থিত করিল। 

বাদশা কবীরকে রাম নাম ও হরি নাম ত্যাগ করিতে বলিলেন। 
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নতুবা তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেন বলিয়। ভয় প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। কবীর বলিলেন ৮ 
“কবীরা কাহেকে। ডরে শির পর সুজন হার। 
হস্তী চটী ভরিয়ে নহী কুকুর ভূসে হাজার ॥” 
হে কবীর তুমি কাহাকে ভয় কর, তোমার মস্তকের উপর 
স্ষ্টিকর্ভাী বিরাজ করিতেছেন। তুমি হস্তীর উপর আরোহণ 
করিয়াছ। সহস্র সহম্র কুকুরে চীৎকার করিয়া! তোমার কি করিবে? 
“যাকো রাখে সাইয়। মারি ন সকে হ্যায় কোয়। 
বাল ন বাঁকা করি পকৈ জো জগ বৈরী হোয় ॥” 
যাহাকে ভগবান রক্ষা করেন তাহাকে কেহই মারিতে পারে না। 
সকল জগৎ তাহার বৈরী হইলেও তাহার এক গাছী রোমও কেহ 
বাকা করিতে পারে না। . 
“লাহেব মে সব হোতা হ্যায় বান্দাসে কুছ নহি। 
রাইসে পর্বত করে পর্বত সে রাই মাহি।।” 
সেই সর্ধর শক্তিমান প্রত জগদীশ্বর হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
হইভেছে। ক্ষুদ্র শক্তি বিশিষ্ট--এই জীবের দ্বারা কিছুই হইতে 
পারে না। তিনি রাইকে (ক্ষুদ্র সর্ষপকে ) পর্বত বানাইতে পারেন । 
এবং পর্ববতকে গুড়া করিয়া রাই করিতে পারেন । 7 
যখন ইউরোপে মাটিণি লুখার রোম্যান ক্যাগলিকদিগের 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইখিত হইয়া ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন 
তখন সমস্ত ইউরোপ লুখারের শত্রু হইয়া ছিলেন। লুখার জারম্যান 
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সম্রাট ও পোপের দরবারে অভিযুক্ত হইয়। এবং শক্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইয়াও নিজের ধর্শ বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নির্ভয়ে 
বলিয়াছিলেন যথ| £_ 
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কবীর, হরিদাস সাধু ও লুথারের স্তায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াও 
স্বধর্শ পরিত্যাগ করেন নাই। নিজ ধর্মে চল ও অটল রহিলেন। 
সিকন্দর 'লোদী বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। কবীরের নিজ 
ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া! তাহার প্রাণদণ্ড অথবা আর অধিক যন্ত্রণা না 
দিয়া কবীরকে ছাড়িয়৷ দিলেন। সিকন্দর লোদী কবীরকে সাচ্চা 
সাধু বা দরবেশ বলিয়৷ বিশ্বাদ করিলেন এবং তাহার নিকট পুৰঃ 
পুনঃ ক্ষমা প্রার্থন' করিতে লাগিলেন। কবীর তখন এই ক্লোকটা 
সিকন্দরের নিকট পাঠ করিয়া বাদশার দরবার হইতে প্রস্থান 
করিলেন ₹ * 

"জো তোকৌ কাটে বোবে, তাকো. বোতু ফুল। 
তোকো ফুলকে ফুল হ্যায়, ওয়াকে হ্যায় ত্রিন্ুল ॥” 

হে প্রভূ! তোমার সম্বন্ধে যে ব্যাক্তি কাট! বপন করে, তুমি 
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তাহার সম্বন্ধে ফুল বপন কর। তোমার পক্ষে ফুল ফুলই রহিয়া যায় 
কিন্ত তৌমার সঙ্গন্ধে কাট। বপনকারীর পক্ষে তাহ! ত্রিশুল 
হইয়। থাকে! 


(১১) 


হুলীলেল পুললান্ম লশ্মপি,চাল ও 
গোল্রল্ষ নাঁখেল্ সহিত গোষ্ঠী । 


সিকেন্দর লোদীর দরবার হইতে কবীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া 
অনন্ত মনে: পুনরায় ভক্তগণ সঙ্গে কথাঁও কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
যে সকল বাণী তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে ক্ষু্র প্রবন্ধে সেই 
সকল বাণী প্রকাশ কর৷ অপস্তব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কবীর 
লিখা পড়া শিখেন নাই। সংস্কৃত, আরবী, পারশী ভাষার ধার 
ধারেন নাই । সহজ দেশীয় হিন্দী ভাষায় তিনি লকল ধর্টের তত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন। বহু পুস্তক লিখিয়া ও পাঠ করিয়া! ভগবানকে - 
পাওয়। যায় না। সংস্কৃত ও অন্তান্ত ভাষা শিক্ষা করিয়া তর্ক করিলে 
মানব জন্মের সার্থকতা হয় না উহাতে অহঙ্কার বৃদ্ধি ও কোমল মন 
প্রন্তরবৎ কঠিন হয় মাত্র। প্রেম ও ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র 
উপায় কবীর ইহু। পুনঃ পুঘঃ প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা_ 
“চতুরাই ক্যা কীজিয়ে জে নহি শব্দ সমায়। 
কোটাক গুণ সুগন! পড়ে, অস্ত বিলাই খায়।” 
চতুরতা করিয়া কি করিবে? যদি রাম নাম শবে লিপ্ত না হও। 
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শুক পক্ষী কোটী কোটা কথ পড়ে কিন্তু অস্তে এক দিবল তাহাঁকে 
বিড়ালে ভক্ষণ করে। 
পিড়ন। গুননা চাতুরী, ইয়ে ত বাত সহেল। 
কাম দহন মন বমি করণ, গগন চড়ত মুমকেল ॥৮ 
পুস্তক পাঠ করা, গননা করা, চতুরতা করা, ইহাত অতি সহজ 
কার্য । কিন্তু কাম দমন করা মনকে বদ করা এবং আকাশে 
আরোহণ করা অতি কঠিন কার্যা ॥ 
“সংস্কৃতহি পণ্ডিত কহৈ, বহুত করে অভিমান । 
: ভাষ! জানি তর্ক করে, তে নর মৃঢ অজ্ঞান ॥” 
পপ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিয়৷ বড়ই অভিমান করেন। 
ভাষা জানিয়া যে ব্যক্তি তর্ক করে সে মুঢ় ও অজ্ঞান । 
“পোখী পড়ি পড়ি জগ মুয়া, পর্ডিত হুয়া ন কোইী। 
যে। একই অক্ষর প্রেমকা পড়ে, সো জন পণ্ডিত হোয় ॥” 
পুথি পাঠ করিয়া করিয়া জগতের লোক মরিল কিন্তু কেহই 
পণ্ডিত হইতে পারিল না। সেই এক প্রেমের অক্ষর যে. পাঠ 
করে-_সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত হয়।” 
“পড়ি পড়ি ত পাখর ভয়া, লিখি, লিখি ভয়! জো ইট। 
কবীর! অন্তর প্রেমকী লগা ন এক [ছিট ॥” 
পুস্তক পাঠ করিতে করিতে জগতের লোক প্রস্তরবৎ কঠিন 
হইল। লিখিতে লিখিতে ইঞ্টকের স্তায় হইল। হে কবীর! এত 
লিখা পড়। করিয়াও কাহারও অন্তরে এক ছিটা প্রেম লাগিল না। 
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“কবীরা পঢ়ন। দূর কর, পুস্তক দেউবহায়। 
সকল অক্ষর সোধিকে, রাম নাম লৌলায় |” 
হে কবীর, তুমি পুস্তক পাঠ দূর কক, পুস্তক জলে ভাসাইয়া 
দাও। সকল অক্ষর মন্থন বা শুদ্ধ করিয়া নিয়! মাত্র “রাম” নাষ 
লিখিতে যে অক্ষর প্রয়োজন হয় তাহাতেই লিপ্ত হইয়া থাকে 
এই রূপে কবীর ভক্তগণকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিতে 
আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে একদিবস গিরনার পর্বত হইতে 
“গোরক্ষ নাথ” নামক একজন বিখ্যাত যোগী কাশীধামে আগমন 
করিলেন। যোগী উলঙ্গ, তাহার মন্তকে জটা গলদেশে ুদ্রাক্ষ 
মালা, হস্তে ত্রিশূল। গোরক্ষনাথ কাশীর যোগীগণকে তাহার মহিত 
বিচার করিতে, আহ্বান করিলেন। কাশীতে এক বিরাট সভা হইল। 
তিনি মাটিতে ছুইটা ত্রিশুল পুতিলেন। একটা ত্রিশূলের উপর স্বয়ং 
উলঙ্গ অবস্থায় উপবেশন করিলেন। গোরক্ষনাথ দস্ত প্রকাশ করিয়া 
কাশীর অন্তান্ত যোগীগণকে বলিতে লাগিলেন ।--“আপনাদিগের 
মধ্যে যদি কাহার সাধ্য থাকে তাহা হইলে আমার স্ায় এই ত্রিশূলের 
উপর উপবেশন করিয়। আমার সহিভ শাস্্ব বিচার করুণ” এ 
সভায় রামানন্দ স্বামী ও কবীর উপস্থিত ছিলেন। সন্গ্যানীগণ মধ্যে 
কেহই ত্রিশূলের উপর উপবেশন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন 
কবীর গোরক্ষনাথকে বলিতে লাগিলেন £_ 
“আসন মারে ক্যা য়া, মিটা না মনকী আশ। 
তেলি কেরে বৈল জ্যোৎ ঘরমে কোশ পাশ ॥৮ 
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“আপনি আমন সিদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কি হইয়াছে? আপনার 
মনের বাসনা মিটে নাই। আপনি ভেলির বৈলের স্তায় অর্থাৎ কলুর 
বলের ন্তায় ঘরের মধ্যে থাকিয়াও পঞ্চাশ ক্রোশ ভ্রঘণ করিতেছেন ।” 
পত্রিশূল পর ইয়া বাশ বরত পর তে। বাজীগর ভী চঢ় দকতে হ্থায়। 
ম্যায় নে*আপকে ওয়ান্তে আমন আসমান মে বিছায়া হায়। অগর 
আপ উসপর বৈঠ সকেন্দে তো জো! আপ কহেঙ্গে সো হাম সব 
করেজে॥৮” ত্রিশ্ল কিছ্বা বীশের উপর বাজীকরগণও আরোহণ 
করিতে পারে। আমি আপনার জন্ত আকাশে আনন প্রস্তুত 
করিতেছি আপনি যদি এ স্থানে উপবেশন করিতে পারেন তাহা 
হইলে আপনি ঘাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। এই কথ! 
বলিয়। কবীর তাত বয়নের একটা নলি হইতে স্তর বাহির করিয়! 
তাহার এক কোন মাটার সহিত লাগাইয়া দিলেন। এ নলির স্থত্রের 
অপর অংশ উর্ধে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ কবীর ও স্বয়ং 
অপর্শন হইয়া গেলেন। বিমান হইতে শব্দ হইতে লাগিল “হে 
নাথজী ? আসন তৈয়ার হ্যায় আইয়ে।” গোরক্ষনাথ কবীঞ্রে এই 
অগান্থুষিক কা্ধ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহার গর্ব চূর্ঘ হইর। 
গেল। তিনি ত্রিশূলের উপর হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। 
কবীরও গগন হইতে নিন্নদেশে প্রগট হইলেন। গোরক্ষনাথের সহিত 
কবীরের গোঠী হইল। বিচারে গোরক্ষনাখ পরাজিত হইয়া কবীরকে 
“ব্ন্দগী” কৰিয়! কাশী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ 

এইরূপে কয়েক বত্মর কবীর কাশীধামে কথা ও কীর্তন দ্বার। 
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ভক্তি ধর্ম গ্রচার করিলেন। কবীরের উপর কাশী বাসী ত্রাঙ্গণগণের 
ছবেষ ও হিংসা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। কবীর 
খন দেখিলেন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এক্ষণে আর কাশীতে বাস করিয়! 
হিন্দু ও মুসলমানগণের সহিত সর্বদা ধর্মতত্ব লইয়৷ কলহ করা কর্তব্য 
নহে। তখন কবীর তাহার নিত্য সঙ্গী ভক্তগণকে মনের অভিপ্রায় 
ব্ক্ত করিলেন যে তিনি কাশী ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিয়দেশে 
মগহর নামক স্থানে যাইয়। বাস করিবেন ও তথায় ভগবান বামচন্দ্রে 
দর্শন লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। 

যথা মহাত্মা দাছুর বাণী £_ 

"কাশী তজী মগহর গয়ে, কবীর ভরসে রাম। 
সৈদেহী সই মিল্যা দাছুপুরে কাম ॥৮ 

কবীর কাশী ত্যাগ করিয়। রামান্বেষণে মগহর গিয়াছিলেন। হে 
দাদু! রাম অগোপনে তাহাকে দর্শন দিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। 

কবীর কাশী ত্যাগ করিবেন শুনিয়। কবীর ভক্তগণ ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । তাহারা অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কবীরকে 
বলিলেন “আপনি সমস্ত জীবন মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে তপন্যা করিলেন 
এক্ষণ অন্তকালে কাশী ত্যাগ করিয়া মগহর গমন করিবেন ইহা 
কখনই হইতে পারে না। জীব মাত্রেই কাশীতে দেহত্যাগ করিলে 
সে মুক্তি লাভ করে আপনি ইহা অবগত হইয়াও কেন কাশী ত্যাগ 
করিতেছেন ?” 


৭৯ 
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(১২) ূ 
কুল্রীল্লেল্র জীবন্নেল স্পেস অক্ক। 
ম্গহরে গমন ও অন্তঃদ্ধান এবং সমাধি । 


কষীর ভ্তগণকে বুঝাইতে লাগিলেন__ 
“রাম ভক্তিপর জাকো৷ হিত চিত তাকো অচরজ কাহা। 
গুরু প্রতাপ সাধকী সঙ্গত জগজীতৈ জাত জুলাহা ॥ 
ক্যা কাশী ক্যা উর মগহর হৃদয় রাম বল মোরা । 
জো কাশী তন্থ তজে কবীরা রামকো কোন্‌ নিহোরা ॥” 
বাম ভক্তির উপর যাহার চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে তাহার মৃত্যু যে কোন 
স্থানে হউক না কেন সে মুক্তি লাভ করিবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় 
নহে। সদগুরুর প্রতাপে আমি এমন সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি যে 
আমি জাতি জোলা হইয়াও জগত জয় করিয়াছি। মুক্তি ক্ষেত্র 
কাশীই বাকি, এবং উধর ( অন্ুর্বর ) ক্ষেত্র মগহর ইবা কি? যদি 
আমার হৃদয় কমলে রামচন্দ্র বাস করেন, তাহা হইলে আমার পক্ষে 
কাশী ও মগহর উভয়ই তুল্য । যদি কবীর কেবল কাশীতে দেহ 
ত্যাগ করিয়াই মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ভগবান 
রামকে কে ভজন৷ করিবে? অর্থাৎ কাশীতে মৃত্যু হইলেই যদি 
মানব মুক্তি পাইতে পারে তাহা হইলে আর ভগবানকে ভন! করার 
আবশ্যক করে না। 
৮০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 
কবীর মগহরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তৎপর দেহত্যাগ করিবেন, 
এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সন্ত তি. ১৪৭৫. সালের মাঘ মাসের শুরু 
একাদশী তিথিতে কাশী ত্যাগ করিয়া মগহরে গমন করিলেন। 
কবীর কাশী ত্যাগ করিলে কাশীবাদী রাম ভক্তগণ হায় হায় করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। তীহারা কাশী নগরী শুন্ত দেখিতে 
লাগিলেন। তীহার৷ বলিতে লাগিলেন__“আমাঁদের ভাগ্য অত্যন্ত 
মন্দ। যে মহাপুরুষের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া আমরা ধন্য 
হইয়াছিলাম; আজ তাহাকে আমরা হারাইলাম। হার কথামৃত 
পান ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমরা গৃহ ধর্মে জলাঞ্জলী দিয়াছিলাম 
তিনি আমাদিগকে ছাঁড়িয়। চলিরা গেলেন। এখন আমরা কি 
করিব ?” এইরূপ রোদন করিতে করিতে ভক্তগণ মধ্যে অনেকেই 
যগহুর গমন করিলেন। কবীরের বিরুদ্ধ মতাঁবলম্বী মহাশক্রগণও 
ককীরের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তীহাঁরা বলিতে 
লাগিলেন “কবীর মহাপুরুষ ও সদগুরু, তিনি যখন কাশীতে ছিলেন 
তখন আমর| তাহার কথা শুনি নাই। যদি কবীর দয়া করিয়া 
পুনরায় কাশীতে আগমন করেন তাহা হইলে আমরা তাহার চরণ 
তলে পতিত হইব ।” 
এদিকে কবীর গোরক্ষপুর ও বস্তি জেলার মধ্যবস্তাঁ অমী নদীর 
তীরে মগহর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কবীর মগহরে 
দেহত্যাগ করিবেন শুনিয়া কবীরের শিষ্ত বীরসিংহ বঘেলা তাহার 
সৈঙ্ত সামন্ত লইয়া গোরক্ষপুর উপস্থিত হইলেন। কবীরের মুসলমান 
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শিল্ত গোরক্ষপুর প্রদেশের নবাব বিজলী খ! পাঠান ও সংবাদ পাইয়! 
মগহরে আসিয়া! মিলিত হইলেন। কাশী হইভেও ক্রমে ক্রমে অনেক 
তক্তগণের ভীড় হইতে লাগিল। কয়েক মাস পর্য্যন্ত কবীর মগহরে 
থাকিয়৷ ভক্তগণকে প্রেম, ভক্তি বৈরাগ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ 
প্রদান করিলেন। সঙ্গীত করিয়। ভক্তগণের মন প্রাণ হরণ 
করিলেন। ক্রমে “শেষের সেদিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, কবীর 
বলিতে লাগিলেন £_- 


“কবীর মায়! মার মন মারিয়া রাখা অমর শরীর । 
আশা তৃষ্ণ মারিকে স্থির ভয় রহ! কবীর ॥১॥ 
কবীরা ত হরিপৈ চলা মায়া মোহ সো তোরি। 
গগন মণ্ডল আপন কিয়া কাল রহা মুখ মৌরি ॥২ ॥ 
কৰীরা যন্ত্র ন বাজই টুটি গয় সব তার। 
যন্ত্র বেচারা ক্যা! করে চলৈ মো বাজাবন হার ॥৩ ॥ 
বৈদ মুয়া রোগী মুয়া, মুয়। সকল সংসার। 
এক কবীর ন মুয়। যাকে রাম আধার” ॥৪ ॥ . 
কবীর মায়া ও মনকে মারিয়া! অমর শরীর (হংস শরীর ) 
রাখিয়াছেন। আশা তৃষ্ মারিয়! কবীর স্থির হইয়া বসিয়াছেন। ১। 
ৰবীর মায়! মোহ ভঙ্গ করিয়া হরির দিকে যাইতেছেন। কবীর 
গগন মগ্ডলে আসন করিয়াছেন। কাল কবীরকে দেখিয়া মুখ 
ফিরাইয়। চলিয়া যাইতেছে ।২। 


হি 
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কবীর এই দেহরূপ যন্ত্র আর বাজে না, সকল তারগুলি ছিংড়িয়া 
গিয়াছে। যন্ত্র বেচারা কি করিবে? ,সে যন্ত্রীর ( বাজানেওয়ালার ) 
দিকে যাইতেছে ।৩। 

বৈদ্ক মরিয়াছে, রোগীও মরিয়াছে, সকল সংসারই ক্রমে মরিবে। 
কিন্তু কবীরের মৃত্যু নাই, কবীর রামকে আশ্রয় করিয়াছেন।৪। 

ভক্তগণ দেখিলেন কবীর তাহার শেষ বাণী বলিতেছেন। ইহ 
জগত ত্যাগ করিয়া তিনি সত্বরই চলিয়৷ যাইবেন। তথন তাহারা! 
উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিবন গত 
হইল একদিন কবীর আমী নদীর তীরে ছুইখানি চাদর আনিয়া 
তাহার একথানি ভূমিতে বিছাইলেন। এবং এ চাদরের উপর পুষ্প 
শয্যা রচনা করিতে করিতে একটি সঙ্গীত গান করিলেন সেই 
সঙ্গীতের শেষ পদ এই £_- 
*._.. "অব তউ জায় চড়ে দিংহাসন মিলে হ্যায় সারঙ্গ পাণী। 

বাম কবীরা এক ভয়ে হ্যায় কোইন সকৈ পছানী”॥ 

অর্থাৎ আমি এক্ষণ বৈকু্ঠ লোকে গমন করিয়া নারায়ণের 
সিংহাসনে আরোহণ করিব এবং তাহার সহিত মিলিত হইব। রাম 
ও কবীর এক হইয়া যাইবে। তখন কবীরকে কেহই চিনিতে 
পারিবে না। 

অতঃপর কবীর অপর চাদর খানি গায় দিয়া পুষ্প শঘ্যার উপর 
শয়ন করিলেন। কবীরের হিন্দু ও মুললমান খিষ্ঞগণ কবীরের 
শয্যার চারিদিক ঝেষ্টন করিয়া অশ্রু বিসজ্জন করিতে লাগিলেন। 

- ৮৩ 
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তখন পুষ্প শয্যায় উপর শয়ন করিয়া কবীর এই সঙ্গীতটা গান 
করিলেন £ 

“গাউ গাউরী ছুল হনী“মজ্ল চারা । 

মেরে গৃহ আয়ে রাজা রাম ভতারা। ১। 

নীভি কমল মহ বেদী রচিলে ব্রঙ্গা বেদ উচারা। 

বাম রায় সে! ছুলহ পায়িউ ধনি ধনি ভাগ হামীরা 1২ ॥ 

সুর ভেতীপ্পো কৌতুক আয়ে মূনি জন সহস আঠালী। 

কছৈ কবীর হাম ব্যাহ চলে হ্যায় পুরুষ এক অবিনানী” ॥৩ ॥ 

হে সথীগণ তোরা আয়ার বিবাহের মঙ্গল গীত গান কর। আমার 
ভর্তা বাজা রাম আমার গৃহে আ্গিয্ছেন। আমার নাভি কমলে 
বেদী রচনা করিয়। (নাভি কমলে ) ব্রঙ্গা বেদ উচ্চারণ করিতেছেন? 
বাম রাজাকে আমি স্বামী পাইয়াছি। ধন্ঠ ধন্য আমার ভাগ্য 
তেত্রিশ কোটি দেব! আঠান সহস্র মুনিগণ আমার বিরাহ্ের 
কৌতুক দেখিবার জন্ত আসিয়াছেন। কবীর বলেন এক অবিনাশী 
পুরুষের সহিত আমার বিবাহ হইল।. আমি তাহার; সহিত-.মিলিত 
হইলাম। এইটিই কবীরের শেষ সঙ্গীত। -এই নঙ্জীতের পর 


কবীরের কণ্ঠ রোধ হুইল, কবীর জন্মের মত নিরব হইলেন। 
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সনহা্সা কল্রীজেল জীবলী। 


কবীর দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে যে সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন 
বঙ্গের কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই ভাবে অস্প্রাণিত্‌ হইয়া 
একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা এই প্রকার £__ 
“মিলন হবে তোমার লাথে, 
একটি শুভ দৃষ্টি পাতে, 
জীবন বধূ হবে তোমার 
নিত্য অন্থগতা 
মরণ” আমার মরণ, তুমি 
কও আমারে কথা ! 
বরণ মালা গাথা আছে 
আমার চিত্ত মাঝে; 
কবে নীরব হাস্ত মুখে 
আস্বে বরের মাজে ! 
সে দিন আমার রবে না ঘর, 
-কেই বা আপন কেই বা অপর 
বিজন রাতে পতির সাথে 
মিলবে পতিব্রতা। 
মরণ, আমার মরণ, তুমি 
কও আমারে কথা। 
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হিন্দুরাজা বীরনিংহ বাঘেল! প্রমুখ বহু হিন্দুগণ এবং নবাব 
বিজলীখান পাঠান প্রমুখ বহু মুসলমানগণ কবীরের মৃতদেহ বেষ্ট 
করিয়া বসিয়াছিলেন। এইব্ধপ জনশ্রুতি আছে যে কবীরের দেহের 
সৎকার সন্ধে হিন্দু ও মুললমানগণ মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত 
হইয়াছিল। হিন্দুগণের ইচ্ছা যে কবীরের দেহ তাহারা দাহ করেন, 
মুদলমানদিগের ইচ্ছা! হইল ঘে কবীরের দেহ তাহার কবরস্থ করেন। 
উভয়ের মধ্যে ভযগ্কর যুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল এমন সময়ে কবীর 
বয়ং ুদ্ধস্থলে আভিভূর্ত হয়৷ বলিলেন, “তোমর! যুদ্ধ করিও না» 
আমার মৃতদেহের আবরণ বস্ত্র উন্মোচন করিয়। দেখ” এই কথা বলিয়া 
কবীর অন্তহিত হইলেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ বন্ত্র উন্মোচন করিয়া 
দেখিলেন, বন্্তলে শব নাই, কেবল একরাশি পুষ্প রহিয়াছে। 
হিন্দু ও মুদলমানগণ উহা দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। তাহারা যুদ্ধ 
না করিয়া এ পুষ্পের অদ্ধভাগ হিন্দুগণ ৬কাশীধ(মে আনয়ন করিয়া 
তাহা দগ্ধ করিলেন। বারাণনীর যে স্থানকে বর্তমানে “কবীর চৌরা” 
বলে এ স্থানে দগ্ধ পুম্পের তম্মগুলি তাহারা সমাধিস্থ করিলেন। 
মুললমানগণ অপরার্দ এ মগহরেই ভূগর্ভে নিহিত করিয়া তহুপরি এক 
নমাধিস্তস্ত নির্মান করিলেন। 

বারাণদ'র “কবীর চৌরা” ও মগহরের দরগ। উভয়ই কবীর-পস্থী- 
দিগের তীর্থস্থান। ৬কাঁশীর “কবীর চৌর! কবীর-পন্থীদিগের সর্ব- 
প্রধান পবিত্র স্থান। কবীর চৌরার চারিদিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা 
বেস্টিত। মধ্যে বৃহ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধাস্থানে মহাত্মা কবীরের 
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সমাধি! কৰীরপন্থী সাধুগণ প্রত্যহই এ সমাধিস্থানে পূজা ও জেট, 
দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশ হুইতে যে সকল সাধু, 
কবীরপন্থী বারাণনী নগরী দর্শন করিতে আগমনুুকরেন তাহীরা : 
কবীর চৌরাঁ় আশ্রয় ও ভৌজনদ্ব্য পাইয়া থাকেন। কবীর চৌরার 
প্রাঙ্গণের এক পার্খে একটি নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ আছে। এ -প্রকোষ্ঠে 
মহাক্সা কবীরের ও তাহার প্রিয় শিষ্য ভগদাস ও শ্রুত গোপালের 
একটি তৈল চিত্র আছে। গুরু রামানন্দের চিত্র ও তাহার ভক্ত শিষ্য 
রইদাস চামারের চিত্রও আছে। এ প্রকোষ্ঠের এক পারবে কবীর 
পন্থীদিগের বু গ্রস্থাদি রহিয়াছে। একজন পণ্ডিত, ভক্ত কবীর- 
পন্থী সাধু সর্ববদ| এস্থানে থাকিয়া, মহাত্মা! কবীরের বাণী ও তাহার 
ধর্ম বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস দর্শক কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার মীমাংস! 
করিয়া থাকেন। পাঠক পাঠিকাগণ তীর্থ দর্শন উপলক্ষে ৮কাশিধামে 
গমন করিলে অবশ্য এই স্থান দর্শন করিবেন। ইঃ 
মহাক্মা কবীরের জীবন চরিত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা 
লিখিত হইয়াছে । এইমকল ঘটন! সর্ব! সত্য ও প্রামাণিক। 
সুতরাং ইহার অলৌকিকতা শ্রবণ করিয়! কেহ যেন অবিশ্বাস ঝ! 
ছ্েষ না করেন যেহেতু অচিন্তযপ্রভাব মহান্থভাব পুরুষদিগের অলৌ- 
কিক চরিত্রে দ্বেষ করা মন্দ বুদ্ধি পুরুষের কাধ্য। “অলোক সামান্ 

মিন্তয হেতুকং দ্বিষস্তি মন্দাশ্চরিতংমহাত্সনাম | 
ইসাহীদিগের ধর্মগ্রস্থ বায়বেলে এইরূপ লিখিত আছে যে নিনাই 
(36781) পর্বতের উপরু মুস। ($19969) ঈশ্বর দর্শন করিয়া- 
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ছিলেন। ঈশ্বর এ পর্বতের উপর মুসার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। 
প্রাচীন ইহুদী জাতিকে মুসা অলৌকিক কৌশলে লোহিত সাগর পার 
করিয়াছিলেন। ৮1075; 71758. (ইলিনিয়া) অগ্নিময় রখে আরোহন 
করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন । 7001166 1০787 জোনাকে 
তিমি মৎষ্্যে উদরস্থ করিয়া! ফেলিয়াছিল। তিমি মৎস্যের উদরের 
মধ্যে থাকিয়া 7০781; জোন! ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন । যিশুধুষ্ট 
একথানি রুটি দ্বারা বহু লোকদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যিশু 
সমুদ্রের জলের উপর দিয়! গমন করতঃ শিল্পা পিটারকে (657) 
রক্ষা করিয়াছিলেন.। যিশু দেহত্যাগ করিবার পরে কবর হইতে 
পুনরুখান করিয়াছিলেন। তাহীর দেহত্যাগের বহুকাল পরে যখন 
সেন্টপল (3% 7১881) দামাস্কাস (1)277185003 ) নগরে যাইতে- 
ছিলেন তখন পথে আকাশঘার্গে থাকিয়া ধিশু সেন্টপলকে (3% 
৮৪] ) দর্শন ও উপদেশ দিরাছিলেন। পাশ্চাত্য-বিগ্ভায় শিক্ষিত 
_ ভারতবাদীগণ এই মকল অলৌকিক ঘটনা যদি বিশ্বাস করিতে পারেন 
তাহ! হইলে মহাত্মা! কবীর সম্বন্ধীয় যে নকল অলৌকিক কথা লিখিত 
হইয়াছে তাহা কেন বিশ্বাদ করিবেন না? ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি 
3)09059092 বলিয়াছেন “17915 819. 27076 01)1085 10 
[792৮9], 8110. 92101. %/17101) ০০ 01019501085 0801106 
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সহাক্ভা কুলীত্রক্ঠলালী ॥ 


2 


প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ 
পজ্ঞেয়ং যততৎ প্রবক্ষ্যামি যজ, জাত্থাইমৃতমক্,তে |” 
ালী ॥১।॥ 


পণ্ডিত বাঁদ বদে সে ঝুটা। 

রামকো কহে জগত গত্‌ পাবে খীড় কহে মুখ মিঠা ॥ 

পাবক কহে পাও যো দাহে জল কহে তৃষ্ণা বুঝাই। 

ভোজন কহে ভুখ যে! ভাগে তো ছুনিয়৷ তর যাই ॥ 

বিন্‌ দেখে বিন্‌ দরশ পরশ বিন্‌ নাম লিয়ে ক্যা হোই। 

ধন্কে কহে ধনী যে! হোবে নির্দন রহে ন কোই ॥ 

নর্কে সাথ সুগা হরিবোলে, হরি প্রতাপ নহি জানে । 

যো কবহী উড়ি যায় জঙ্গলকো তে৷ হরি সুরতি ন জানে ॥ 

সীঁচী দেহ বিষয় মায়া সঙ্গ হরি ভক্তন কি হাসী। 

কহে কবীর রাম ভজে বিন্‌ বীধে ঘমপুর যাসী ॥” 

ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন কেবল নাম লইয়া কোনও ফল নাই! শ্রীকবীর 
জী নানীপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতেছেনঃ__পণ্ডিতগণ 
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যে-বাদ বিতগ্ডা করেন, তাহা মিথ্যা। রাম বলিলেই যদি জগতের 
লোক পরিজ্রাণ পাইত, তাহা হইলে খড় (চিনি) বলিলেইত 
সুখ মিষ্ট হইতে পারে। যদি অগ্নি বলিলে চরন দগ্ধ হয় ও ভল 
বলিলে ভূষণ নিবারণ হয়, আর যদি ভোজন বলিলে স্্ী নিবৃত্ত 
হয়, তবে ধীম বলিলেইত লোক তরিয়া যাইতে পারিবে । দর্শন 
ও স্পর্শন না করিয়া কেবল নামোচ্চারণ করিলে কি হইবে? 
ধন বলিলেই যদি ধনী হওয়া যাইত, তবে আর কেহ নির্দন থাকিত 
না। মন্তুষ্যের সঙ্গে শুক পক্ষী হরিনাম করে, কিন্তু হরির মহিম! 
জানে না। যদি কখনও দে জঙ্গলে উড়িয়া যায়, তবে আর হরি 
স্মরণ করে না। বিষয় মায়া যুক্ত দেহই সত্য, এই কথা বলা 
হরি-ভক্তের পক্ষে হাস্যের বিষয়। কবীর বলেন, হে জীবগণ ? 
রাম ভজন না করিলে তুমি বাধা পড়িয়া যমপুরে গমন করিকে। 
বালী | - 

“ফ্যায় সে জনম জরি যায় জগ আয় কে। * 

আপনা জু কায়৷ পোষে আউরে কল্পায় কে॥ 

কোই পুজে কম্কর পথর মুরতি বনায় কে। 

জিন সাহেব নে কায়৷ নির্জা তাহে বিস রায় কে॥ 

কোই মারে মেড়। বক্র! ছুরগা বন বাঁয় কো 

আপন জিয়র! পালে পাপী পরায় জী সতায় কে ॥ 

কোই সতাবে মাতা পিতা গুরু তিরা বুলায় কে। 

আপন উদর ভরে পাপী হরি বিন রায় কে ॥ 
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কোই করে দান দক্ষিণা ত্রাঙ্গণ বুলায় কে। 
কোই হরে পর ধন গলে ফ্কাসী লগায় কে ॥ 
কহৃত কবীর! বাণী শুন মন লায়কে। ; 
" রামকে ভঙ্জন বিন্‌ মরোগে বৌ রায় কে”॥ 
শ্রীকবীর জী জগতের লোকের অবস্থা দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া বলিতেছেন। এই জগতে মানব জন্মগ্রহন করিয়া এই 
রূপেই তাহার জন্ম জলিয়া গেল। লোকে অন্তকে ছুঃখ দিয় 
আপন শরীর পোষণ করিতেছে। যে ঈশ্বর দেহ সৃজন করিয়- * 
ছেন, কেহ তাহাকে বিস্মরণ পূর্ব্বক কষ্কর ও প্রস্তরের মৃষ্ঠি প্রত্তত 
করিয়া পুজা করিতেছে । কেহ বা ছুগী যৃদ্তি নির্মাণ করিয়া ছাগ 
ও মেষ বলি দিতেছে। পাপাত্মা ব্যক্তিগণ পরের প্রাণে পীড়া 
দিয়া আপন জীবন পালন করিতেছে। কেহ বাসী গ্রহণ করিয়া 
পিতা মাতা গুরুজ্ুনকে পীড়ন করিতেছে। পাপী ব্যক্তি হরিকে 
বিশ্বৃত হইয়া আপনার উদরই পরিপূর্ণ করিতেছে। কেক ক্রাঙ্গণ 
গণকে আহ্বান করিয়া দান ও দক্ষিণা দিতেছে। কেহ বা! গলায়” 
ফানি দিয় পর ধন হরণ করিতেছে। কবীর বলেন, হে জীব, 
আমার বাণী মন দিয়া শ্রবণ কর, রাম-ভজন না করিলে ক্ষিগ্ 
হইয়া মরিবে। 
লালী ॥ ৩ ॥ 
“লঙ্কা সা কোট সমূদ্রদী খাই। 
তিহ্‌ রাবণ ঘর খবর ন পাই ॥ ১৪ 
৯১ 


মহাত্া কবীরের বাণী 


কিয়া মাঙ্গউ কছু থির ন রহায়ী। 

দেখত নৈ ন চলউ জগ যাই ॥ ২॥ 

এক লাখ পুত সবা লাখ নাতী | 

তিহ রারণ ঘর দীয়া ন বাতি ॥ ৩॥ 

চন্দ সর ঘাকে করত রনোই। 

বৈ সংস্তর যাকে কাপড়া ধোয়ী ॥ ৪ ॥ 

গুরু মত রামৈ নাম বসাই। 

অস্থির রহৈ ন কতহু যাই ॥ ৫ ॥ 

কহত কবীর শুন হু রে লোই। 

রাম নাম বিন মুকত ন হোই” ॥ ৬॥ 

ঈশ্বর বিমুখ মান্ব বহু ধন, বহু পুত্র, পৌত্রাদির অধিকারী হই- 

লেও কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। সকলই নশ্বর । 
শ্রীকবীর জী লক্কািপিতি রাবণের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবকে বৈরাগ্যের 
পথে আদিতে বলিভেছেন। লঙ্কার ্তায় কোট বা ছুর্গ এবং সমু 
'্রের মত খাই, যাহার ছিল এমন যে রাবণ সেই বাবণের ঘরের 
খবর এখন .পাওয়! যায় না। হে প্রতৃ! তোমার নিকট আমি 
কি প্রার্থনা করিব? এ সংদারেত কিছুরই স্থিরতা নাই। নম্মনে 
দেখিতে দেখিতে জগতের সকল বস্তই__নদীর প্রবাহের স্তায় চলিয়া 
ষাইতেছে। যে রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি ছিল 
সেই রাবণের গৃহে সন্ক্যাকালে বাতি দিবার জন্ত এক জন মাত্রও 
অবশিষ্ট ছিল না। রাব্ণ কি রূপ ছিল? চক্র ওক্থধ্য যাহার রসোই 
৯২ 


বা অন্নপাক করিতেন। অগ্নি্দেব যাহার বস্ত্র ধৌত করিতেন । 
সদগুরু মুখ নিহত রাম নাম হৃদয় পদ্ম স্থাপন কর। যে মানৰ 
বাম নাম হৃদয় পন্সে স্থাপন করিতে পারিবে সেই জীবই স্থির 
থাঁকিবে। এ স্থান হইতে কেহ তাহাকে চ্যুত করিতে পারিবে 
না। কবীর বলেন হে লৌকগণ ; রাম নাম ভিন্ন কখনও মুক্ত 
হঈতে পারিবে না। এই বাণী ৫ম শিখ গুরু অজ্জুন শিখদিগের 
আদি গ্রন্থ ভূক্ত করিয়াছেন । 
- আানী॥৪ ॥ 

“অন্তর মৈলা যো তীরথ নাবৈ তিম বৈকুঠ্ঠ ন যানা। 

লোক পতী নৈ কছু ন হোবৈ নাহি রাম অয়ানা ॥ ১॥ 

পৃ রাম একহী দেবা। 

সাচ্চা নাবন গুরুকী সেবা ॥ 

জল কৈ মজ্জন যে গতি হোবে নিত নিত মণ্ডক নীবই। 

ষ্যায়সে মও্ুক ভ্যায়সে উ় নর ফির ফির যোনি পাঁবহ ॥ ২। 

মনহু কঠোর মরে বণারল নরক ন বাচিয়া যাই। 

হ্রিকা সন্ত মবৈ মগমে ত সগলী সৈন তরায়ী ॥ ৩ 

দিবস বৈণ বেদ নহী শাস্ত্র তহা! বসৈ নিরংকারা। 

কহ কবীর নর তিসকো ধিয়াবহু বাবরিয়া সংসার” ॥ ৪ ॥ 

কোন এক ব্যক্তি অন্ত এক ব্যক্তিকে তীর্থ স্নানের উপদেশ 
দিতেছেন শুনিয়া শ্রীকবীরজী বলিতেছেন £__- 

যাহার অন্তরে ময়ল! রহিয়াছে, সে যদি তীর্থে সান করে তাহ! 

৯৩ 


সহ! ভবনের বানি 
হইলে সে বৈকুণে যাইতে পারিবেনা। বহু তীর্থে স্নান করিলে লোক 
সমাজে 'প্রতি্ঠ লাভ করা যায় বটে কিন্তু তাহাতে কোনও ফল 
হইবে না কারণ ভগবান রাম ত এমন অজ্ঞানী নহেন যে অশুদ্ধচিত্ব 
ও দাত্ীক লোককে বৈকুষ্টে প্রেরণ করিবেন। এক রাম দেবতার 
পুজা কর। গুরু সেবাই সত্য তী্থে স্গান ॥ জলে যদি মজ্জন 
করিলেই উত্তমগতি প্রাপ্ত হওয়। যাইত তাহা হইলে মও্ক অর্থাৎ 
ভেকগণ ত নিত্য নিত্যই স্গান করিতেছে। তাহারা ত উত্তমগতি প্রাপ্ত 
হইতে পারিবে । ম্ডুকের স্সান ও অশুদ্ধ চিত্ত এবং দাসী ব্যক্তির 
গান একই প্রকার | মতুকের স্তর ব্যক্তি পুন: পুনঃ নানা যোনিতে 
ভ্রমণ করিবে। যাহার মন কঠোর বারাপদীতে যদি তাহার মৃত্যু হয় সে 
নরক হইতে বাচিতে পারিবে না । হরি ভক্ত যদি ভাগাড়ে অথবা 
অতি কুৎসিত স্থানেও দেহ ত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি নিজেও 
: রিয়া যান অন্ত সেবক ও তজদিগকে ভারণ করেন। যেস্থানে দিন, 
রাতি নাই। বেদও স্থৃতিশাস্ত্ের অধিকার নাই সেই স্থানে পরব্রক্ 
নিরাকার পরমেশ্বর বাস করিতেছেন। কবীর বলেন হে বাহিক 
তীর্থ স্সানকারী ত্রান্ত মানবগণ! তাঁহাকে ধ্যান কর। এই বাণী 
শিখগুরুগ্রস্থে লিখিত হইয়াছে। 
নানী 0॥ 

“আল্লা রাম জীব তেরী নীই। 

জন পর মেহর হোছ তুমসাই'॥১॥ 

কয মুড়ী ভুমি হি শির নায়ে ক্যা জল দেহ নহায়ে। 
৯৪ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


ধুর ধরে মসকীন কহা বৈ গণকে। রি ছিপানে॥ ২8 

ক্যা হো উজু মঞ্জন কিয়ে, ক্যা মসজিদ শির নায়ে। 

হৃদয়া কপট পিমাজ গুজারৈ, ক্য। হো মক্কা যায়ে ॥ ৩॥ 

হিন্দু একাদশি চৌবিশ, রোজা মুসলমান তীস বানায়ে। 

গ্যারহ মাস কহৌ৷ কিন্‌ টারৌ ইয়ে কেহি মাই সমায়ে ॥ ৪॥ 
পুরব দিশিমে হরিকা বাসা পশ্চিম আল্লাকা-মুকাম1। 

দিলমে খোজ দিলমে দেখো ইয়া! হ্যায় করীমা রাম ॥ ৫ ॥ 

যো খোদায় মসজিদমে বসতু হ্যায় আউর মুল্পক কেহি কের! 
তীরথ মূরতি রাম নিবাসী দুহু মই কিনহ ন হেরা ॥ ৬॥ 

বেদ কিতাব কীন কিন ঝুঠা, ঝুঠা যো ন বিচাৈ। 

সব ঘট মাই এক করি লেখৈ ভৈ ছুজা করি মারৈ ॥ ৭॥ 

যেতে আউরত মর্দ উপানে সো সব রূপ তুমহার|। 

কবীর পোঙ্গড়া আল্লা রামকা। সো গুরু গীর হামারা”ন ৮ ॥ 
শ্রীকবীর জী হিন্দু ও মুললমান উভয়ের মঙ্গলের জন্ত ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। উভয় ধর্মের ভূল ও কুসংস্কার প্রদর্শন 


করিতেছেন। হে ভগবান! তোমাকে মুসলমানগণ আল্লা ও হিন্দু 
গণ রাম বলিয়। ডাকিতেছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তুমি বিভূ 
চৈতন্তরূপে বাম করিতেছ। প্রত্যেক জীব তোমার অংশস্বরূপ ৷ 


“মমৈ বাংশো জীব লোকে জীব ভূতঃ সনাতন£” | তুমি হিন্দু ও 


মুললমান উভয়ের ঈশ্বর! তাহাদের উপর তুমি “মেহের” ব! 
দয়! কর॥ ১॥ 


৯৫ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


মুললমানগণ “মুড়ী ভূমি” অর্থাৎ গোরস্থানের উপর মস্তক অবনত 
করিতেছেন। হিন্দুগণ বহুজল বারা দেহ ধৌত করিতেছেন। প্থুন” 
অর্থাৎ জীব হত্যা করিয়। তোমার নিকট ভাহা গোপন করিতেছে 
এবং নিডেকে “ঘসকীন” অর্থাৎ ককীর বলিয়া পরিচয় দিতেছে। 
তুমি ত সর্বত্র পূর্ণ। সকলইত তুমি দেখিতেছ ॥ ২॥ মুসলমানগণ 
উচু করিতেছেন, হিন্দুগণ নানা নদীতে মজ্জন করিতেছেন । মসজিদে 
মস্তক নত করিলে কি হইবে ? তোখার হৃদয় কপট, কপট 
হদয়ে নম করিলে অথবা মক্কায় গমন করিলে কি ফললাভ 
হইবে ॥ ৩। হিন্দুগ্রণ এক বংপরের যধ্যে চব্বিশ দিন একাদশী 
উপবাস করেন। মুললমানগণ ত্রিশ দিন রোজা করেন। আর 
একাদশ মাসের কি দোষ হইল? সকল দিবনইত ভগবানের, তবে 
চব্বিশ দিন একাদশী ও একমান রোজা করিদা কি ফল হইবে ?॥ ৪ ॥ 
হিন্দ্গণ লেন যে পূর্বদিকে হরির নিবাদ। মুনলমানগণ বলেন 
খে আল্লার মোকাম ব স্থান পশ্চিম দিগে। তোমার হৃদয় অনুসন্ধান 
কর। তোমার ত্বদয়ের মধ্যেই করীম ক রাম বাস করিতেছেন ॥৫। 
যদি খোদ কেবল মসজিদেই বাস করেন ভাহা। হইলে অন্ত মূলক 
কাহার? মুস্তির মধ্যে ও তীর্থেই যদি রাম বাস করেন তাহা হইলে 
অন্য স্থানে কি রাদ বাম করেন না? মৃন্তির মধ্যে ও তীর্থ স্থানে 
রামকে কেহ দেখিতে পায় নাই। যাহারা বেদ ও কেতাবের মর্খ 
1 বুঝিতে পারে নাই তাহারাই উ্বাকে মিথ্যা বলে। সকল পদার্থে 
সম দৃষ্টি কর, ছ্ৈধ ভাবই ভ্রমের মূল হে ভগবান! পৃথিবীতে যত 
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নর নারী সৃষ্টি করিয়াছ সকলই তোমার স্বরূপ । জীবমাত্রেই আল্লা 
ও রামের সম্তান। এইপ্রকার সমদর্শী যে ব্যক্তি কবীর বলেন 
তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর ॥ 
লানী ॥ ৬ 
গসস্তো দেখত জগ বৌরানা ' 
সচ কহো৷ তৌ মারন ধাবৈ, ঝুঠে জগ পতিয়ানা॥ ১॥ 
নেমী দেখে ধর্দী দেখে প্রাত করহি অসনানা। 
আতম মারি পাষাণ ই পৃজৈ উনমে কছু ন জ্ঞানা॥ ২॥ 
বহুতক দেখে পীর আউলিয়া পট়ৈ কিতাব কুরাণা। 
কৈ মুরীদ, তদবীর বাতাবৈ, উনমে উহৈ জো জ্ঞানা ॥ ৩॥ 
আসন মারি ডিস্ত ধরি বৈঠে মনমে বহুত গুমানা। 
গীতল পাথর পুজন লাগে তীরথ গর্ব ভুলানা ॥ ৪ ॥ 
হিন্দু কহৈ মোহ রাম পিয়ার! তুরক কহৈ রহিমানা। * 
আপসমে দোউ লড়ি লড়ি মুয়ে মর্ম ন কাহু জানা ॥ ৫ ॥ 
ঘর ঘর মন্ত্র জো দেত ফিরত হ্যায় মহিমাকে অভিমান । 
গুরু বা সহিত শিল্প সব বুড়ে অন্তকাল পছিতানা ॥ ৬ ॥ 
কহহি কবীর শুন হো সন্তোইয়ে সব ভর্ম ভূলানা”। 
কেতিক কহো কথা নাহি মানৈ আপহি আপ সমানা” ॥ ৭॥ 
শ্রীকবীর জী বলিতেছেন হে সাধুগণ? দেখিতে দেখিতে 
জগতের লোক ভ্রান্ত হইয়া গেল। সত্য কথা যদি কাহাকেও বলি 
তাহা হইলে আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইবে আর যদি 
- ৯৭ 
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কেহ মিথ্যা কথা বলে তাহা হইলে তাহাই জগতের লোক বিশ্বাস 


করিবে। আমি অনেক “নেমী” নয়ম পালন কারী অথবা সংযদী 
ও ধার্শিক লৌক দেখিয়াছি । প্রাতঃকালে তাহারা স্নান করেন। 
“আতম মারি” আত্ম! অর্থাৎ জীব (ছাগ, মেষ, মহিষাদি ) মারিয়া 
তাহাংদর রক্ত ও মুণ্ড লইয়!প্রন্তরের যুত্তি পূজা করিতেছেন, উহী- 
দের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। বহুতর পীর আউলিয়৷ দেখিয়াছি তাহারা 
কেতাব, ফোরান, পাঠ করেন। তাহারা "্মুরীদ” অর্থাৎ শিল্প 
করিয়া তাহাদিগকে মুরগী ও ছাগের গলদেশে ছুরি দ্বারা "হালাল" 
করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। উহাদের যেরূপ জ্ঞান সেইরূপই' 
উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বা আসনের উপর দন্ত করিয়া 
বম্য়া থাকেন এবং মনে মনে "গুমান” অর্থাৎ অহঙ্কাব করিয়া 
বলিয়া থাকেন আমার স্তায় সিদ্ধ কে আছে? কেহবা পিস্তল ও 
্রস্তরের মৃত্তি পূজা করিতেছেন ও তীর্থের গর্বের ভুলিয়া রহিয়াছেন। 
হিন্দ্গণ বলেন যে রাম আমাদের প্রিয়। মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন 
“রহিঘান” আমাদের প্রিয়। উভয়েই পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মরিতেছেন 
ধসের প্রকৃত মন্্ম কেহই জানিতে পারেন নাই। ঘরে ঘরে যাহারা 
মন্্র দিয়া অভিমান করিয়া থাকেন যে তীহাদের এমনই মহিমা 
যে শিল্ঠদিগকে উদ্ধার করিয়া দিলেন--এমন গুরুগণ খিয্যদিগের 
সহিত সংসার লাগরে ডবিয়া মরিবে এবং অস্তকালে পরিভাপ করিবে! 
কবীর বলেন হে সাধুগণ; শ্রবণ কর। সকলেই ভ্রমবশতঃ তুলিয়া 
গিয়াছেন। আঁমি কতবার বলিয়াছি, আমার কথা কেহই মারলেন 
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না। “আপহি আপ মানা” জীব আপনাকে ব্রঙ্গ বলিয়া পরিচয় 
দেয়। “সোহং” আমি ব্র্গ এই প্রকার গর্ব করিয়া থাকে। 
বাস্তবিক জীব কখনও ব্র্গ হইতে পারে না। এই বাণী দ্বারা 
শ্রীকবীর জী অদ্বৈতবাদীদের ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন । 
হান্নী ॥॥ ৭1) 

“য়্যায় মো ভর্স বিগুর চিন ভারী । 

বেদ কিতাব দীন আউর দোজক কোন্‌ পুরুষ কোন্‌ নারী ॥ ১॥ 

মাটাক৷ ঘট্‌ সাজ্জ নায়! নাদে বিন্দু সমান! । 

ঘট বিনশে কা! নাম ধরহু গে আহম্মক থোজ ভুলানা ॥ ২॥ 

একৈ হাড় ত্চা মল, মৃত্রা, রুধির *** ইক্মৃড্রা। 

এক বিন্দুতে স্ট্টি রচ্যো হ্যায় কোন্‌ ব্রাঙ্গণ কোন্‌ শুদ্রা ॥ ৩॥ 

রজগ্রণ ব্রহ্গা, তমগুণ শঙ্কর, সতো গুণী হরি সোই। 

কহৈ কবীর রাম রমি রহিয়া হিন্দু তুরক ন কোই” ॥ ৪ ॥ 

এইরূপ ত্রম বশত:ই চিন্মাত্র জীব “বিগুর চিন্ভারী” অর্থাৎ 
অত্যন্ত বিগড়িয়া বা ভরষ্ট হইয়! গিয়াছে । হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়ই 
আর্ট হইয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়। নানাপ্রকার 
মত সৃষ্টি করিয়াছেন। মুসলমানগণ কিতাবের “সরা” লইয়া পৃথক 
প্দীন” বা ধর স্থাপিত করিয়াছেন হিন্দুগণ নরক, স্বর্গ এবং মুসল- 
মানগণ ভেম্ত, দোজক বলিয়া বর্ণনা করিয়৷ থাকেন। যদি বেদ ও 
কিতাবের তাৎপর্য দেখা যায় তাহা হইলে কেই বরা পুরুষ কেই বা 
নারী তাহা নির্ণয় করা যায় না। "তংস্ত্রী ত্বং পুমান” ইতি শ্রুতি। 
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যখন স্ী পুরুষের কোন ভেদ নাই তখন হিন্দু ও মু্লমানের মধ্যে 
কেন ভেদ থাকিবে? ॥ ১॥ নাভীর নিক্লদেশে দশ অ্ধুলী স্থানে 
প্রাণ বায়ুর সংযোগ হইয়া নাদ উথিত হয়। তাহাতে বিন্দু বা বীর্যের 
সংযোগে এই মাটার ঘট ব৷ দেহের সাজ প্রস্তুত হয়। তখন ইহাকে 
দেহ বাঁ শরীর বলা হয়। এই ঘট নষ্ট হইলে ইহা “ক নাম ধারণ 
করিবে? অর্থাৎ নাম রূপ সকলই মিথ্যা। আহক্গক জীব এই নাম 
রূপের খোজে ভুলিয়। গিয়াছে। জীবাত্মার নাম রূপ নাই ॥ ২ ॥ 

এক বিন্দু হইতে অর্থাৎ বীধ্য হইতে হাড়, ত্বক, মল, মূত্র রক্ত 
ক্রমে উৎপর হইয়াছে । এক বিন্দু হইতেই সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে। 
তবে কাহাকেই বা মুসলমান বলিব কাহাকেই বা হিন্দু বলিব। 
ব্রাঙ্গণই বা কে শুদ্রই ব৷ কে? সকলের দেহইত পাঞ্চ ভৌতিক ॥ ৩॥ 

এই নাম রূপের ভেদ বশতঃ ত্রঙ্গ। রজগুণী, শঙ্কর তমগুণী, হরি 
সভগুণী হইয়াছ্েন। এই নামরূপের ভেদে মুসলমানগণ ইহাকেই 
“অজাভীল, মেকাইল, ইজরাইল” ফেবাস্তা বলিয়া থাকেন। ইহা 
সকলই নাম রূপের ভেদমাত্র। ইহাদের সকলের আত্মাই এক। 
ত্বাহার উপর অন্তর্যামীরূপে মন ও বচনের উপর শ্রীরামচন্ত্র রণ 
করিতেছেন । নিগুণ ও সগ্ডগের উপর যে ভগবান রামচন্ত্র_কবীর 
বলেন তাহার সহিত হিন্দুও মুললমানগণ কেহই রমণ করিতেছেন না ॥৪ 

ব্বাননী ॥ ৮ ॥ 
“জবলগ তেল দীবে মুখ বাতী তব সুবৈ সব কোই। 
তেল জলে বাতী ঠহ্রাণী শুনা মন্দির হোয়ী ॥ 
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রে বাউরে তুহ ঘরী ন রাখৈ কোই। 

তুম রাম নাম জপ সোই ॥ ১॥ 

কাকী মাতা পিতা কু কাকো কবন পুরুষ কী জোয়ী। 

ঘট্‌ ফুটে কোই বাত ন পুছৈ কাঢ়হ কাহ হোয়ী ॥ ২ ॥ 

দেহরী বৈঠী মাত৷ রোবৈ, খটিয়া লে গয়ে ভাই। 

লট ছিটুকায়ে তিরীয়া রোবৈ হংস একেলা যাই ॥ ৩॥ 

কহত কবীর শুন ভাই লাধু ভব সাগর কৈ তায়ী। 

ইস বন্দে শির জুলম হোত হ্যায় যম নহী হটে গুসাই”॥ ৪ ॥ 

দারা পুত্র ও কুটুপ্ধদিগের মায়া হইতে ছিন্ন করিকা বৈরাগ্যের 
দিকে জীবকে লইয়া যাইবার জন্ত শ্রীকবীর জী বলিতেছেন । হে জীব ? 
যে পর্য্যন্ত প্রদীপে তৈল থাকিবে সেই পর্যন্তই বাতী জ্বলিবে এবং 
মন্দিরের ভিতরের সকল পদার্থ ই দৃষ্টি গোচর হইবে। তৈল ক্ষয় 
হইয়! যখন বাতী নিভিয়! যাইবে তখন মন্দির শূন্ত হইবে । 

হে বাতুল! তোমার দেহরূপ দীপের আয়ুরূপ তৈল ক্ষয় হইলে 
এক মূহূর্ভও তোমাকে কেহ রাখিবে না! তুমি দেই তারকক্রক্গ 
রাম নাম জপ কর। কে কাহার মাতা? কে কাহার পিতা? কে 
কাহার স্ত্রী ?_এই দেহ্রূপ ঘট ফুটিয়া গেলে কেহ আর তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিবে না। শীঘ্ব বাহির কর, শীস্ বাহির কর কুটুম্বগণ এই 
কথাই বলিবেন। তোমার মাত। গৃহ্ছারে বলিয়া ক্রন্দন করিবেন। 
জ্ঞাতিগণ তোমার দেহ খাটিয়ার উপর রাখিয়া না হয় শ্বশান 
পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন। তোহার স্ত্রী মুক্ত কেশে ক্রন্দন করিতে ২ 
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কিয়তদূর গমন করিবেন কিন্তু “হস” (আত্মা) একেলা যাইবে তাহার 
সঙ্গী কেহ হইবে না! কবীর বলেন হে ভাই সাধু! শ্রবন কর। 
এই হলের বা আত্মার একাকী ভব সাগর পার হইতে হইবে। এই 
প্রমাদী জীবের মস্তকে যখন দণ্ডাঘাত পড়িবে হে গোসাই! জীব 
সে জন্ত,ব্যাকুল হইলেও যম তাহাকে ছাড়িবে না। “রামপ্রসাদ ম'ল 
কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥৮-_এই বাণী শিখ গরুগ্রন্থে 
লিখিত আছে। 
লান্নী ॥ ৯॥ 

“ফরমান তের। শির উপর কির ন করত বিচার। 

তুহী দরীয়। তৃহী করিয়! তুবৈ তে নিস্তার ॥ ১ ॥ 

বন্দে বন্দেগী ইকৃতিয়ার ॥ সাহিব রোস ধরেউ কি পিয়ার ॥২ 

নাম তেরা আধার মেরা ভিউ ফুল জাই হ্যায় নার। 

কহই কবীর গোলাম ঘরকা জিয়ায় ভাবৈ মার” ॥ ৩॥ 

শ্রীকবীর রী এই বাণীদ্বারা জীবগণকে এক ভগবানের উপর আত্ম 
সমর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন । হে প্রভূ! “তের! ফরমান” 
তোমার আদেশ আমার মন্তকের উপর ধারণ করিয়াছি। “ফির ন 
করত বিচার” তুমি আমার উপর এইরূপ আদেশ কেন দিয়াছ এইরূপ 
বিচার বা তর্ক আমি কখনও করি নাই। কারণ তুমি ভিন্ন জগতের 
আর কেহ যর্দি কর্তা থাকিত তাহ! হইলে আমি এইবূপ তর্ক 
করিতাম। ড্বাইবার ও তরাইবার কর্তা এক তুমি। “তুহী 
দরীয়া” “তুহী করিয়া"_-তুমিই সমুদ্র, তুমিই জাহাজ, তুমিই নিস্তার 
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কর্তা বা পারের কর্তা নাবিক। সংসাররূপ সমুদ্র হইতে উপদেশ 
দ্বারা নিস্তার কর্তা গুরু তুমিই । 

“বন্দে বন্দেগী ইকতিয়ার”--হে বন্দে বা সাধক ভগবানের সেবা 
বা সাধন করাই তোমার অধিকার । “কম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু 
কদাচন ।”--“সাহিব” ভগবান “রোস ধরউ কি পিয়ার”--হোমার 
মন্দ কর্ম দেখিয়া তোমার উপর ক্রোধ করিতে পারেন অথবা শুভ 
কম্ম দেখিয়। তোমাকে ভাল বাসিতেও পারেন। হে প্রভু! তোমার 
নামই আমার আধার বা আশ্রয়। জল পাইলে যেমন কমল প্রফুল্লিত 
হয় অথব। “নার” অর্থাৎ নারী পতিত্রতা স্ত্রী পত্তিকে পাইলে যেরূপ 
প্রফুল্পিত হয়। কমলের জীবন যেমন ভলের, পতিত্রত্া স্ত্রীর ভীবন 
যেমন পতির অধীন । হে প্রভূ! আমার জীবন ও মরণ সেইরূপ 
(তোমার অধীন। কবীর বলিতেছেন আমি তোমার ঘরের গোলাম, 
দাস বাদাসী। তোমার অভিপ্রায় হয় আমাকে জীবিত রাখ অথবা 
মারিয়া ফেল । ভাব এই যে তোমার অভিপ্রায় হইলে মুক্তি 
দান করিয়। আমাকে সংসার হইতে ছাড়াইয়া লইতে পার অথবা 
আমাকে নীচ যোনীতে প্রেরণ করিতে পার ইহাতে আমার কোনও 
আপত্তি নাই। এই বাণী শিখ গুরুগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। 

াঁলী ॥ ১০॥ 
॥ অবতার বিচার ॥ 
“সস্তো আবৈ জায় লো মায়া। 
্থায় প্রতিপাল কাল নহি ওয়াকে নাঁ কই, গয়! ন আয়া ॥ ১॥ 
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ক্যা মকসুদ মচ্ছ কচ্ছ হো! না শঙ্খাস্থর ন সংহারা। 

অহৈ দয়ালু, দ্রোহ নহি ওয়াকে কহ ছু কোন্‌ কো মারা ॥ ২॥ 
ওয়ে কর্তা ন বরাহ্‌ কহাবৈ, ধরণি ধটৈ নহি' ভারা । 

ইয়ে কাম সাহবকে নাহি' বুঠ কহৈ সংসারা ॥ ৩॥ 

খন্ত ফারি জো বাহর হোই তাহি পতিজ সব কোই। 
হিরণ কুশ নখ উদর বিদারে সো নহি কর্তা হোই ॥ ৪ ॥ 
বামন রূপ ন বলিকো যাচে জো যাচে সো মায়া। 

বিন। বিবেক সকল জগ জ হড়ে মায়। জগ ভরমায়া ॥ ৫ ॥ 
পরশ রাম ক্ষত্রী নহি' মার ইয়া ছল মায়া কীস্থা'। 

সদ গুরু ভক্তি ভের নাহি জানৈ জীব অমিথ্যা দীস্থা ॥ ৬। 
স্থজন হার ন ব্যাহী সীতা জল পাষাণ নহি বান্ধা। 

ওয়ে রথুনাথ এককৈ স্ুমিরে জো সুমিরৈ সো অন্ধা ॥ ৭ ॥ 
গোপী গবাল গোকুল নহি! আয়ে করতে কংস ন মারা । 
হ্থায় মেহেরবান সবনকো সাহব নাহি জীতা নাই হারা ॥ ৮॥ 
ওয়ে কর্তা নহি বৌদ্ধ কহাবৈ নহি অন্ুরকো মারা। 

জ্ঞান হীন কর্তা কৈ ভরমে মায়া জগ সংহারা ॥ ৯॥ 

ওয়ে কর্তা নহি কলগী নহি কলিঙ্গ হী মারা । 

ইয়ে ছল বল মায়ে কীস্থা যতিন সতিন সব টারা ॥ ১০ ॥ 

দশ অবতার ঈশ্বরী মায়া কর্তা কৈ জিন পূজা । 

কহৈ কবীর শুনো হো সম্তো উপজৈ খপৈ সো দু” ॥ ১১ 
শ্রীকবীর জী এই বাণী দ্বারা অবভার বাদ উড়াইয়। দিয়াছেন। 
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দেহধারণ করিয়! যাহারা সাধারণ মানবের স্তায় সংসারে জন্মগ্রহণ 
করেন--এবং দেহত্যাগ করিয়া চলিয়! যান তাহারা ভগবান নহ্ন। 
তীহারা মায়াধারী জীব । ভাবান পাতঞ্জলি বলিয়াছেন “স পূর্বের 
ষামপি গুরু কালে নাবচ্ছেদ্বাৎ” তিনি পূর্ব পূর্ব অবতার গণের 
গুরু, বা ঈশ্বর কালে তীহাকে চ্ছেদ বা ক্ষয় করিতে পারে না। 
গুরু নানক কবীরের এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন যথাঃ-_ 
“নানক তাকো ন সেবিয়ে জে জনমে আউবর মর যায়। 
নানক তাকো সেবিয়ে জো জল থল রহে সমায়” ॥ 
ঘে জন্মগ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল পরে মরিয়া যায় নানক তাহার 
উপাসন! করেন না। যিনি জল স্থল সর্বত্র পূর্ণ নানক তাহারই 
উপাসনা করেন। কবীর জী বলিতেছেন__হে সাধুগণ ! যাহারা 
দেহ ধারণ করিয়া আসা যাওয়া! করেন তাহারা ভগবান নহেন। 
উহা মায়ার কার্ধয। ভগবান বিশ্বপালন করিতেছেন। তাহাকে 
কালে ক্ষয় করিতে পারে নাতিনি কোথাও আসেন না যান ও 
না। ভগবানের মৎস্য ও কচ্ছপ রূপ ধারণ করার কি আবশ্তক 
ছিল? শঙ্খন্থুরকে তিনি সংহার করেন লাই। তিনি দয়ালু, 
তাহার সহিত কাহারও বৈর ভাব নাই। কহত তিনি কাহাকে 
মারিয়াছেন? নেই কর্তাকে (ভগবানকে ) বরাহ বলা যায় ন!। 
তিনি ধরণীর ভার পৃষ্ঠে বহন করেন নাই। ইহা সেই প্রভুর কারধয 
নহে। নংসারের লোকে মিথ্যা কথা বলে। তিনি স্ততস্ত ভেদ 
করিয়া বাহির হইয়াছিলেন এই কথা সকলে বিশ্বাস করে। যিনি 
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হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ করিয়াছিলেন তিনি জগতের কর্তা 
নহেন। বামন রূপ ধারণ করিয়া যিনি বলির নিকট ভিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন তিনি ঈশ্বর নহেন, তিনি মায়া। জগতের সকল মানবগণ 
বিবেকহীন হইয়া ব্রধে পতিত হইয়াছে। সকল জীবকেই মায়া তুলা- 
ইয়৷ রাখিয়াছে। মুক্তিদাতা ভগবান রাম, পরশুরাম হইয়া 
ক্ষত্িয়গণকে বধ করেন নাই। এই সকল কার্ধ্য মায়া করিয়াছেন। 
ঘিনি স্থষ্িকর্তা সকল বিশ্ব স্বজন করিয়াছেন তিনি সীতাকে বিবাহ 
করেন নাই। তিনি জলের উপর পাষাণ ছারা সেতু বন্ধন করেন 
নাই। যিনি নির্বিকার, উদ্ধার কর্তা রঘুনাথ স্তাহাকে ও এই 
সকল অবতারগণকে যাহারা এক ভাবিয়। উপাসন! করেন তাহারা 
অন্ধ। রঘু -অর্থ জীব, তাহারা নাথ ব!ঈশ্বর। তিনি কাহাকে 
মারিবার জন্ত অবতার গ্রহণ করিবেন? তিনি গোপ গোপীর 
সঙ্গে ক্রীড়া করেন নাই। গোকুলে আগমন করেন নাই । তিনি 
হস্ত দ্বারা কংসকে সংহার করেন নাই। তিনি দয়ালু, সকলের 
প্রভু, তিনি যুদ্ধ করিয়া কাহারও সহিত জয়লাভ ও করেন নাই, 
পরাজিত ও হন নাই। দেই মুক্তিদাতা৷ কর্তা ভগবানকে বুদ্ধ বল! 
যায়না । তিনি নাস্তিক অসুর্গণকে লংহার করেন নাই। জ্ঞান- 
হন ব্যক্তিগণই এই সকল অবতারগণকে ভ্রমবশতঃ: জগতের কর্তা 
বলিয়া থাকে। মায়াই জগৎ সনহার করিয়া থাকেন। সেই 
কর্তা কন্কী অবতার গ্রহণ করিবেন না কলিঙ্গ দেশের ক্নলেচ্ছগণকে 
সংহার করিবেন না। এই সকল ছল বল মায়াই করিয়াছেন এই 
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সকল ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যোগী ও সন্গ্যাসীগণ যোগে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। দশ অবতার ঈশ্বরের মায়া, সেই মায়াকে কর্তা 
বলিয়া পূজা করিও না। কবীর বলেন-_হে সাধুগণ শবণ কর» 
যাহার জন্ম মৃত্যু হয় তিনি কখনও গোলক ধাম বাসী পরমপুরুষ 
ভগবান নহেন, তিনি ভিন্ন পুরুষ। কবীর আর একটা বাণী সবার! 
এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

“পুরা সাহব সেইয়ে সব বিধি পুরা হোই । 

ওছে নেহ লাগাইয়ে, মূলৌ আবৈ খোই” ॥ 

“পুরা সাহব” অর্থাৎ পূ্ব্রঙ্গ সনাতন, তাহাকেই সেবা কর। 
তিনি সর্ব 'বিষর়ে পূর্ণ। ওছা দ্রব্যে অর্থাৎ ক্ষুদ্র গ্ুদ্র দেবতা 
অথবা নানাবিধ মতে পনেহ” ব| স্নেহ লাগাইলে লাভের কথা দূরে 
থাকুক মূলেরই হানি হইয়া যাইবে। শ্রুতি বলিতেছেন ₹-_“যো 
বৈ ভূমা তৎ নুখং নান্পে সুখ মন্তি ভূমৈব স্থং ভূমাত্বেব বিজি 
জ্ঞা পিতব্য/”। যিনি ভূমা অর্থাৎ মহান্‌ কা বৃহৎ তিনিই সুথ। 
অল্পে বা ক্ষুদ্রে সু নাই। ভূমাই স্থখ। ভূমাই বিশেষরূপে 
জিজ্ঞান্ত । “যত্র নান্ৎ পশ্ঠতি নান্তৎ শুণোতি নান্চদ বিজানাতি 
স ভূমাথ ত্রান্ৎ পশ্ঠত্যন্থং শৃণ্যোত্যন্তদ বিজ্ঞানাতি তদল্পং যো বৈ 
ভূমা তদমৃত মথ যদক্সং তন্মস্ত্যং" যাহার দর্শনে শ্রবণে বা বিজ্ঞানে 
অন্ত দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য বা! বিজ্ঞাতব্য থাকে না, তিনিই ভূঘা। আর 
যাহার দর্শনে শ্রবণে বা বিজ্ঞানে অন্ত দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ক বিজ্ঞা- 
তব্যের অপেক্ষা থাকিয়৷ ষায়, তাহাই ক্ষুদ্র। ঘিনি ভূমা তিনি অমৃত, 
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যাহা ক্ষুদ্র তাহা মত্ত্য! “সর্দেব সৌম্যেদ মগ্রআমীদেক মেবা 
দ্বিতীয়ম্” হে সৌম্য, স্থির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয়ে এই জগৎ শক্তি 
রূপে শক্তি মত ব্রন্গেলীন থাকায় এক সংশ্বরপ ব্র্গ ছিলেন। 
ান্নী ॥ ১১॥ 

হমুখড়া ক্যা দেখো দরপন মে। 

তেরে দয়া ধরম্‌ নহি তনমে ॥॥ ১॥ 

গহরী নদীয়া নাব পুরানী উতরন চাহে পল মে। 

প্রেমকী নাইয়৷ পার উতর গই পাপী ভূবে ইয়াহি জলমে ॥ ২॥ 

দর্পন দেখত মুঁছ মরোরত তেল চুয়ত জুলফনমে। 

এক দিন ফ্যায়না আয় পড়েগা খাক্‌ উড়েগাঃ ইয়াহি তনমে ॥ ৩॥ 

পাগিয়। বাধত পেঁচ সবারত ফিকির নলাব্ত মনমে। 

কাঠ কায়াকা নহি ভরযো ফেক্‌ দেগ! জঙ্গলমে ॥ ৪ | 

স্বন্দর তিরিয়া বিরল! পাবে সেবা চাহে অঙ্গমে। 

কহহি কবীর শুন ভাই সাধু কোই নহি জায়গা সঙ্গমে” ॥ ৫ ॥ 

শ্রীকবীর জী একদিবস কাশী নগরীর রাজপথ দিয়া যাইতে ছিলেন 
এমন লময়ে দেখিতে পাইলেন_-একজন রদিক যুবক শরীরের বেশ 
বিন্তাশ করিয়া দর্পনে মুখ দেখিতেছেন ইহা দেখিয়া--কবীর জী 
বলিতে লাগিলেন হে প্রমাদী যুবক ; তুমি দর্পনে কি মুখ দেখিতেছ? 
তোমার “তনমে” দেহেতে দয়াও ধর্মের লেশ মাত্র নাই। এই 

ংসাঁর একটা গভীর নদীর তুল্য । তোমার দেহ একখানি পুরাতন 

নৌকার ন্তায়। তুমি এক পলের মধ্যে কেমন করিয়া এই ভবনদী 
১০৮ 
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পার হইবা? যাহার! প্রেমের নাবিক, তাহারাই এই সংদার রূপ 
গভীর নদী পার হইয়া গিয়াছেন। তোমার স্তায় পাপীগণই এই 
জলে ডূবিয়া মরে। তুমি দর্পনে মুখ দেখিতেছ এবং মু'ছ অর্থাৎ 
গোফ, মুচড়াউতেছ এবং জুল্ফীতে তৈল চুয়াইত্ছ-_-এমন একটিন 
আসিয়া পড়িবে যখন তোমার এই দেহের উপর “থাক্‌” ভঙ্ম বাঁধূলি 
উড়িবে। তোমার মন্তকে পেচাইয়৷ পেচাইয়া পাগড়ী বাধিতেছ 
তোমার মনে এমন চি্তার উদয় কি হয় না যে এই দেহ কাষ্ঠের তুল্য 
শুষ্ক। ইহার কিছুমাত্র ভরসা নাই। প্রাণ বাহির হইয়। গেলে_. 
এই দেহ শুর কাঠের স্থায় জঙ্গলে ফেলিয়। দিবে। সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্ত 
হইয়া বিলাসের নান! প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করত-_দেহের সেবা 
করিতে পার বটে কিন্তু কবীর বলেন হে ভাই সাধু শ্রবন কর অস্ত 
কালে ধর্ম ব্যতিত কেহই সঙ্গে যাইবে না ॥ 
নান্নী ॥ ১২ ॥ 

“হরিসে লাগা রহ রে ভাই। 

তেরা বনত বনত বনি যাই ॥ 

তেরী বিগড়ী বাত বনি যাই ॥ ১ ॥ 

রাকা তরে বাকা তরে, তরে মদন কসাই । 

সগা পটায়কে গণিকা তরী, তরী হায় মীরা বাই ॥ ২॥ 

দৌলত ছুনিয়া মাল খাভান! বধির! বৈল চরাই। 

জবহী কালকা ডঙ্কা বাজী খোজ খবর না পাই | ৩॥। 

য়ায়নী ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই , 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


সেবা বন্দগী আউর ন্যুনতা, সহজ মিলে রঘুরাই ॥ ৪ | 

কহত কবীর শুন ভাই সাধু সদগুরু বাত বাতাই | 

ইয়৷ দুনিয়া দিন চার দিহাড়ে রহো৷ রাম লব লাই” ॥ ৫ || 

শ্রীকবীর জী এই বাণী দ্বার! জীবকে ভগবানের সহিত লাগিয়া 
থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। নান! ভক্তগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভক্তির 
মাহাক্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। এই সঙ্গীতটা ভারতবর্ষের সর্ব স্থানে 
গীত হইয়! থাকে । শ্রীরামরু্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ এই সঙ্গীতটা 
অনেক সময়ে গান করিতেন। কবীর জী বলিতেছেন হে ভাই ! 
হরির সহিত লাগিয়া থাক। তুমি বনিতে বনিতে ভগবানের সহিত 
বনিয়। যাইবে । তোমার বেঠিক বাক্য ঠিক হইয়। যাইবে অর্থাৎ 
তোমার বিষয় মুখ বাক্য গুরু মুগ বাক্যে পরিনত হইবে। ভক্তির 
প্রভাবে রাকা ও বাকা ভরিয়! গিয়াছেন। হিংলারত সদন কসাইও 
তরিয়াছিল। শুক পক্ষীকে হরিনাম পড়াইতে পড়াইতে একজন 
বেস্তা তরিয়া গিয়াছিল। মীরা বাই এই ভক্তির বলে তরিয়া- 
ছিলেন। এই সংসারে বহু ধন দৌলত সংগ্রহ করিয়া কি হইবে? 
বলদ যেমন পরের জন্ত বুথা ভার বহন করে হে জীব! তুমিও স্ত্রী 
পুত্রাদির জন্ত সেইরূপ ভার বহন করিয়া ধন ও নান প্রকার ড্রব্যাদি 
সংগ্রহ করিতেছ। যখন কালের ডস্কা বাজিবে তখন কোন দ্রব্যের 
খোঁজ খবর পাইব৷ না। তোমার ঘটের ভিতর অর্থাৎ দেহের মধ্যে 
যাহাতে ভক্তির উদয় হয় তাহাই কর। কপটতা, চতুরতা ছাড়িয়। 
দাও । লাধু সেবা, তগবানের উপাদনা কর। “নশতা” দীনতা 
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অবলদ্বন কর তাহা হইলে সহজে রঘু রাজকে প্রান্ত হইতে 
পারিবে। 
“তণাদপি সুনীচেন***কীর্তনীয়ঃ সদাহরি: |” 

কবীর বলেন হে ভাই নাধু শ্রবণ কর-_সদগুরু এই বাক্য 
আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে এই সংসার ছুই চারি দিনের রক্গক্ষেত্র 
মাত্র ভগবান বামচন্দ্রের ভাক্ততে লিপ্ত হহয়! থাক ॥ 

লান্নী॥ ১৩॥ 

“তু মেরা মেরু পর্বত কুয়ামী উট, গহী ম্যায় তেরী। 

না তুম ভোলহ না হাম্‌ গির্তে রাখ, লীনী হ্র্‌ মেরী ॥ ১॥ 

অব তব, জব, কব, তুহী তুহী। 

হাম্‌ তু় প্রসাদ স্বুখী সদ্হী ॥ ১॥ 

তেরে ভরোসে মগহর বসউ মেরে তন্কী তপত বুঝায়ী। 

পহিলে দরশন মগহর পায়িউ ফুন্‌ কাশী বসে আয়ী॥ ২॥ 

য্যায়সা মগহর ত্যায়দী কাশী হাম্‌ এক্‌ করু জানী। 

হাম্‌ নিরধন ভিউ ইহ ধন পাইয়া মরতে ফুট, গুমানী ॥ ৩॥ 

করৈ গুমান্‌ চুভহ তিস্‌ শুলাকে। কাঢ়ন্‌ ক নাহী। 

অজৈ স্থু চোভকউ বিল বিলাতে নরকে ঘোর পচাহী ॥ ৪ ॥ 

কৰন্‌ ন্রক্‌ কিয়া ন্বরগ, বিচার! সন্তন দোউ বাদে। 

হাম্‌ কাহুকী কান্‌ ন কঢ়তে আপনে গুরু প্রনাদে ॥ ৫ ॥ 

অব ভউ যায় চড়ে সিংহাসন মিলে হ্যায় সারপানী। 

রাম কবীরা এক ভয়ে স্থায় কোই নসকৈ পছানী” ॥ ৬ ॥- 

. ১১১ 
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্্রীকবীরভী ভগবানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মুক্তিক্ষেত্র 
কাশীধাম ত্যাগ করতঃ গোরখপুর জেলার অন্তর্গত মগহর নামক স্থানে 
গমন করিলেন। কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে জীব বিনা সাধনে 
মুক্তিলাভ করে হিন্দুগণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। কাশীখণ্ডেও এইরূপ 
লিখি আছে। কৰীরজ্্ী এইবপ বলিতেন “হাম মুফত, মুক্তি নহি 
লেঙ্গে আমি বিনামূল্যে মুক্তি লইব না। ভগৰানের ভঙ্জন সাধন 
না করিয়া! কাশীতে দেহ ভ্যাগ করিয়। বিনামূল্যে আমি মুক্তি পাইতে 
ইচ্ছা করি না। আমি সাধন ভজন করিয়া মগহরে দেহ ত্যাগ করিব, 
আমি দেখিব আমার মুক্তি হয় কি না। - বঙ্গের সাধক রামপ্রসাদও 
জগজ্জননীর উপর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গান 
করিয়াছিলেনঃ__ 

“আমি কেন গঙ্গা বাসী হব? 

আমি ঘরে বলে মায়ের নাম গাহিব |” 

“কাজ কি আমার কাশী 1” 

“আমি ক্ষান্ত হ'ব যখন আমায় শাস্ত করে লবে কোলে 1” 

কবীরভী বলিতেছেন হে স্বামী তুমি আমার নিকট উচ্চ সুমেরু 
পর্বতের তুল্য আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। “ন! তুম 
“ডোলহ না হাম গিরতে” তুমি মের পর্বতের স্ায় অটল-_বিরাট 
পুরুষ। তুমি যখন অটল আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি 
তখন আমারও পতনের ভগ্ন নাই। “রাখ লীনী হর মেরী” হে হরি! 
তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ অর্থাৎ চৌরাশী লক্ষ যোগী ভ্রমণ হইতে 
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রক্ষা করিয়াছ। হে প্রভু! “অব” বর্তমান কালে, “তব" ভূত 
কালে “জব কব” ভবিষৎ কালে "তুহী, তৃহী” তুমি, তুমিই আমার 
আশ্রয়। তোমার প্রসাদে আমি সর্বদাই স্থখেআছি। আমি কাশী 
ত্যাগ কৰিয়। তোমার ভরসায় “মগহরে” বাল করিতেছি, তুমি আমার 
অন্তরের তাপ নিবারণ করিয়াছ। “মগহরে” আসিয়া তোমার ধর্শন 
পাইয়াছি। আমি কাশীতে বাস না করিলেও মুক্তি বিষয়ে আমার 
কোনও সন্দেহ নাই কেনন। আমি তোমার দর্শন পাইয়াছ। আমার 
নিকট মগহ্রও কাশী তুল্য। আমি নিধন ছিলাম, তোমার জ্ঞান 
ও ভক্তিরূপ ধনের অধিকারী হইয়৷ ধনবান হইয়াছি। আমি এখন 
আর কোন দেশ বা কালের অপেক্ষা করি না। কাশীবাসী অভি- 
মানী পুরুষগণ এইরূপ গর্ব করিয়া! থাকেন যে “কাশীতে দেহত্যাগ 
করিলে গতি হইবে অন্তস্থানে দেহত্যাগ করিলে গতি হইবে না” 
আমি কাশীতে বাদ করিয়৷ তোমার ভজন না করিয়া! যদি ন্ূপ গর্ব 
করিতাম তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণরূপ দুংখ ভোগ করিতাম। 
কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে যে সংযমহীন পুরুষ, কাশীতে দেহ 
আগ করিলেও তাহার মুক্তি হইবে না। যে সকল সংযমহীন পুরুষ 
কাশীবাদের গর্ব করেন তাহার! দুঃখরূপ শূল বা কণ্টকে বিদ্ধ হ্‌ই- 
বেন। এ ছুঃখরূপ কণ্টক হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। 
সংযম হীন অভিমানী পুরুষ দুঃখরূপ শূলে বিদ্ধ হইয়া “বিল বিলাতে” 
বারংবার ছুঃখে আর্তনাদ করিবে। পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ রূপ নরকে 
পচিয়া মরিবে ॥ ৪ ॥ কবীরজীর এই বাণী শুনিয়া একজন অবিবেকী 
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পুরুষ তাহাকে বলিলেন “কাশীবালী লোক নরকে গমন করিবে আর 
আপনি কাশী ত্যাগ করিয়া ষগহরে বান করিতেছেন আপনি কি স্বর্গে 
গমন করিবেন” এই কণ। শুনিয়া কবীরজী পুনরায় বলিলেন "সাধুগণ 
আত্মজ্ঞান লাভ করিয়! কি স্বর্গ, কি নরক, উভয়ই তুল্যরূপ জ্ঞান 
করেম। আমি এমন সদগুরুর প্রসাদ লাভ করিয়াছি যে আরম স্বর্গ 
বাসের বাসন! করিনা_-নরকের ভয়ও করি না। আমি আত্মজ্ঞান 
লাভ করিয়াছি। এখন ভগবানের সিংহাসনের উপর যাইয়া আরো- 
হন করিব। পারঙ্গপাঁনি অর্থাৎ ভগবানের বা পরমাত্মার সহিত 
মিলিত হইব। কবীর ও রাম এক হইয়া যাইবে তখন কবীরকে 
কেহ চিনিতে পারিবে না॥ 

*.. এই বাণী শিখগুরু গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। 
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হনভ্হাত্ডা। হ্ষশ্বীস্বেন্ স্পালী 


০৫ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


“ভূয় এব মহাবাহো শুগুমে পরমং বচঃ 1” 
স্ুস্িল্র্পোনেো অঙ্দ॥ ১॥ 
জীব কি প্রকারে ভগবানকে স্মরণ করিবে, “্মাচ্চিতত: সর্ববদুর্গাণি” 
"্চ্চিত্তা মদ্গত গ্রাণা:” “ময্যাবেশ্ত মনো যে মাম্‌” “্ময্যাসক্তমনা 
পার্থ” "ময্যেব মন আধৎস্ব” "অনন্ত চেতাঃ সততম্‌” “অণ্ডকালে চ 
মামেব” প্রভৃতি বাণী দ্বারা গীতায় ভগবান তাহা উপদেশ দিয়াছের্ন। 
শ্বীকবীর জী ভগবানকে কিরূপ ভাবে ম্মরণ করিতে হুইবে তাহার 
উপদেশ “সুমিরণকো অঙ্গে” দিয়াছেন। 
“্ুমিরণ মারগ সহজ কা, সদ্গুরু দিয়! বতায়। 
শ্বাম হি শ্বাস জো স্থমিরতা, একদিন মিলসী আয়” ॥ ১॥ 
ভগবানকে ম্মরণ করাই ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায় বা পথ। 
সদগুরু ইহা আমাকে দর্শাইয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্বাসে শ্বাসে 
ভগবানকে স্মরণ করে। একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই ভগবানকে 
প্রাপ্ত হইবে ॥ ১॥ 
“মালা শ্বাস্‌ উশ্বাস্কী, ফেরেঙ্গে নিজ, দাস্‌। 
চৌরাশী ভরমে নহী, কাটে করম্কী ফাস্ত ॥ ২॥ 
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যে ব্যক্তি ভগবানের নিত্যদাস, সে স্বাস প্রশ্বাসের মালা ফিরায়। 
সে আর চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করে না। সে কর্মের ফাসি 
কাটিয়া যায় ॥ ২। 
“নুমিরণকী সুধি ষো করো, জ্যায়সে কামী কাম। 
* কহৈ কবীর পুকারিকে, খুমী হোয় তব রাম” ॥ 
কামী ব্যক্তি যেমন কামের কথা ম্মরণ করে, হে জীব, তুমিও 
সেইরূপ ভগবানুকে স্মরণ কর। কবীর চীৎকার করিয়। বলেন 
তাহা হইলেই রাম তোমার উপর খুসী হইবেন। এইরূপ বা 
তুলসীদাম ও শ্রীরামকষ্ণ বলিয়াছেন ॥ ৩॥ 
“তুমিরণকী সুধী যো করো, জে সুরভি স্ুত মাহি। 
কহৈ কবীর চারো চরত, বিমরত কব নাহি” ॥ ৪ ॥ 
সুরভি অর্থাৎ গাভী যেমন তাহার স্মুত বা বসকে স্মরণ করে 
ভগবানকে সেইরূপ স্মরণ কর। কবীর বলেন গাভী চারিদিকে 
চরিয়! বেড়ায় তবুও তাহার বসকে বিস্বৃত হয় না। তুলসী দাস 
ঠিক এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 
“সুমিরণকী মুধি যো করো, জ্যায়সে দাম্‌ কাঙ্গাল। 
কহৈ কবীর বিসারৈ নহী, পল পল লেৎ সম্ভাল” ॥ ৫॥ 
কাঙ্গাল যেমন “দাম” বা ধন স্মরণ করে, ভগবানকে মেইরূপ 
ম্মবণকর। কবীর বলেন, কাঙ্গ।ল তাহার ধন ভুলিয়া যায় না সে 
পলে গলে তাহার ধন সামাল করিয়া রাখে । 
“্কপণস্ত ধনানিব তন্গামানি ভবস্ত মে” কুস্তী দেবীর বাক্য ॥ ৫ ॥ 
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“নুমিরণসো মন লাইয়ে, জ্যায়সে নাদ কুরজ । 
কইৈ কবীর বিসরৈ নী, প্রাণ তজৈ তিহি সঙ্গ ॥ ৬॥ 
হরিণ যেমন “নাদ” বা বংশী ধ্বনি শ্রবণ করে, সেইরূপ ভগবানকে 
স্মরণ কর। কবীর বলেন কুরঙ্গ, বংশী ধ্বনি বিশ্বত হয় নাল 
সেই সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে ॥ ৬॥ 
প্ছুখমে স্ুমিরণ সব. কটর, সুখ মে করৈ ন কোয়। 
জো সুখে স্ুমিরশ কৈ তৌ ছুখ কাহেকো হৌয়” ॥ ৭ ৮ 
ছুঃখে পড়িয়া! সকলেই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু সুখে থাকিলে 
কেহই ভগবানকে স্মরণ করে না। যে স্ুুথে থাকিয়া ভগবানকে 
স্মরণ করে তাহার আর ছুঃখ হয় না। 
পছুখ, পেলে মা তোমায় ডাকি 
আবার সুখ পেলে চুপ, করে থাকি ডাকৃতে।” 
কাঙ্গাল হরিনাথ” ॥ ৭ ॥ 
“সুমিরণসো মন লাইয়ে, জ্যায়সে কীট আইউর ভূঙ্গ। 
কবীর বিসারৈ আপকো, হোয় জায় তিহি রংগ ॥ ৮॥ 
ভগবানের স্মরণে মনকে এইরূপ লাগাও যেমন কীট এবং ভূঙ্গ | 
কবীর বলেন কীট নিজের স্বরূপ বিস্বৃত হইয়া ভূঙ্গের রগ বা স্বরূপত্ব 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৮॥ 
“মিরণ সুতি লাগায়কে, মুখতে কছুন বোল্‌। 
বাহ্রকে পট, দেইকে, অন্তরকে পট, খোল্‌”॥ ৯ ॥ 
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ভগবানের স্মরণরূপ সুরতি লাগাও। মুখে কিছু বলিও না। 
বাহিরে পরদ। দিয়! অন্তরের পরদ। খুলিয়া দাও ॥ ৯ ॥ 
“কবীরা হরি হরি সুমিরিলে, প্রাণ জাহিঙ্গে ছুট 
ঘরকে প্যারে আদমী; চল্‌তে লেজে লুট৬ ॥ ১০ | 
হে কবীর বা হে জীব! হরি হরি শ্্রণ করিয়া লও, যখন 
তোমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে তখন তোমার ঘরের প্রিয় 
লোকগণ তোমার সর্ধস্থ লুটিয়া লইবে। “সিন্দুকের তালা খুলে 
দেখবে এসে নগদ কিছু আছে কিনা ।” বাউল নঙ্গীত ॥ ১০ ॥ 
“লুটি কৈ তৌ, লুটিলে, রাম নাম হ্যায় লুটি। 
পাছৈ ফিরি পছিতা হু গে, প্রাণ জায়েজে ছুটি” ॥ ১১॥ 
যদি লুটিতে পার, তবে রাম নাম লুটিয়ালও। যখন প্রাণ 
ছুটিয়৷ বা বাহির হইয়! যাইবে তখন পাছে পছতাইতে বা পরিতাপ 
করিতে হইবে ॥ ১১॥ 
“কহৈ কবীরা লুটিলে, রাম নাম ভাগার। 
কাল্‌ কণ্ঠ জব গহৈগা,, রোকৈ দশ হু দ্বার” ॥ ১২ ॥ 
কবীর বলেন রাম নাম ভাগার লুটিয়া লও । যখন কাল তোমার 
কণ্ঠ ধরিবে তখন তোমার দেহের দশ দরজা বন্দ হইয়া যাইবে ॥ ১২ ॥ 
“কবীর। নির্ভয় রাম জপু* জব লাগি দীবে বাতী। 
তেল্‌ ঘটে বাতী বুঝৈ, তব সো বে! গে দিন রাতি” ॥১৩॥ 
হে কবীর, নির্ভয়ে রাম নাম জপ কর। ফতদিন তোমার জীবন 
রূপ বাতী জলিবে তত দিন তুমি তগবানের নাম স্মরণ কর। যখন 
১১৮ ং 


মহাআ! কবীরের বাণী 


তোমার ভীবন রূপ দীপের তৈল ক্ষয় হইয়া যাইবে তখন বাতী 
নির্ববান হইবে, তখন তুমি দিন রাত্রি শয়ন করিয়া থাকিতে 
পারিবে ॥ ১৩॥ 
“কবীরা সুতা ক্যা করে, জাগি জপো মুরারী । 
এক দিন হ্যায় সোবনা, লহ্ে পৈর পারি” ॥ ১৪॥ 
হে কবীর! শয়ন করিয়া কি করিতেছ? জাগিয়া মুরারীর নাম 
জপ কর। একদিন লম্বা প প্রনারিত করিয়। শয়ন করিয়া থাকিতে 
পারিবে। “একদিন হায় এমন হবে, এ মুখে আর বল্বে নাঃ এ 
চরণ আর চলবে না” ॥ ১৪ ॥ 
“কবীরা স্ৃতা ক্যা করে, স্থৃতে হোয় অকাজ। 
ব্রঞ্গাকো আসন কাপৈ, শুনি কাল কী গাজ” ॥ ১৫ ॥ 
হে কবীর! শয়ন করিয়া কি করিতেছ? শয়ন করিয়া অকাজ 
করিতেছ। কালের গঞ্জন গুনিলে ব্রঙ্গার আমন পর্য্যন্ত কম্পিত 
হয় 1১৫ ॥ 
“কবীরা সুতা ক্যা করে, উঠি ন রোবো ছুখ । 
ভাক। বাসা গোরমে, সো ক্যোং সোবৈ সুখ” ॥ ১৬॥ 
হে কবীর শয়ন করিয়া কি করিতেছ? উঠিয়া নিজ ছুঃখে রোদন 
কর। যাহার বাসস্থান গোরের মধ্যে দে কেমন করিয়া সুখে শয়ন 
করিয়া থাকে? ॥ ১৬) 
শকবীরা সুতা ক্যা করে, জাগনকী করে৷ চৌপ। 
ইয়ে দম হীরা লাল হ্যায়, গিন গিন হরিকো সৌপ ॥ ১৭ ॥ 
১১৯ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


হে কবীর শয়ন করিয়া কি করিতেছ? জাগ্রত হওয়ার চেষ্টা 
কর। এই “দম” অর্থাৎ শ্বাস_“হীরালাল” হীরকের ন্তায় 
মৃল্যবান। এই শ্বাস গুনিয়া গুনিয়া হরিকে সমর্পণ কর ॥ ১৭॥ 
“কবীরা সত! ক্যা করে, কহৈ ন দেখৈ জাগি । 
*. জাকে সঙ্গতে বিছুরা, তাহীকে লঙ্গ লাগি ॥ ১৮ ॥ 
হে কবীর শয়ন করিয়া কি করিতেছ? আমি বলিতেছি এক 
বার জাগিয়া দেখ। যাহার সঙ্গ ভুলিয়া রহিয়াছ তাহার সঙ্গে 
লাগিয়া যাও ॥ ১৮ ॥ 
“নীদ্‌ নীদানী মীচকী, উঠ কবীর! জাগি। 
আউব রসায়ন ছ।ড়িকে রাম রসায়ন লাগি” ॥ ১৯ 
নিজ্রাই মৃত্যুর চিত্ব। হে কবীর, জাগিয়৷ উঠ। অন্য রসা- 
য়ন ছাড়িয়া, রাম রসায়নে (1০71০) লাগিয়! যাও ॥ ১৯ ॥ 
“কেশব কহি কহি কুকিয়ে, না সোইয় অস রাবু। 
রাত দিবসকে কুকনে, কবই, লাগৈ পুকার ॥ ২*॥ 
কেশব কেশব বলিয়া “কুক” দাও। এই প্রকার চিৎকার কেশব 
সহ করিবেন না। রাজি দিবস “কুক” দিতে থাকিলে অর্থাৎ রোদন 


করিলে কখনও না কখনও এই প্কুক্‌” ভগবানের নিকট ছি 
পারে ॥ ২৯ ॥ 


জ্যায়সা মায়া মন রমৈ, ত্যায়সা রাম রমায়। 
তারা মণ্ডল ছ!াড়িকে, জই কেশব তই জায়” ॥ ২১॥ 
মন যেমন মায়াতে অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চনে রম্ণ করে, 
১৭৪ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


এইরূপ যদ্দি জীব ভগবানের সহিত রমণ করিত তাহা হইলে তারা 
মণ্ডল ছাড়িয়া যে স্থানে কেশব বাস করেন সেই লোকে জ্রীৰ 
গমন করিতে পারিত ॥ ২১॥ ৃ 
প্রাম নাম কো সুমির্তী, অধম তরৈ সংসার । 
অজামিল, গণিকা, ম্ুপচ, সদন! সিবরী নার” ॥ ২২ ॥ 
রাম নাম স্মরণ করিয়। সংসারে অনেক অধম তরিয়া গিয়াছে 
অজামিল, গনিকা ( পি্ললা বেশ্তা) সুপচ ( চশ্ডীল ) সদনা ( কসাই ) 
নারী সিবরী (ভীল কন্যা সবরী) সকলেই উদ্ধার হইয়! গিয়াছে। 
পঅপিচেৎ সুছুরাচার ভজতে মামনন্য ভাক্‌।” গীতা ॥ ২২॥ 
“রাম জপত কোটী ভলা, চুই চুই পরৈ জো চাম্‌। 
কাঞ্চন দেহ কিস কামকী, জা মুখ নাহী রাম্‌॥ ২৩ ॥ 
কুষ্ঠ রোগী, যাহার চশ্দ “চুই চুই” অর্থাৎ গলিয়া গলিয়! পড়ি- 
তেছে সে যদি রাম নাম জপ করে সেও ভাল কিন্তু যাহার মুখে 
রাম নাম নাই তাহার “কাঞ্চন” বা সোণার দেহ হইলেও কোন 
কর্মের নহে শ্ীশ্রচৈতন্য দেব কুষ্ঠ রোগ গ্রস্থ ভক্ত সনাতনকে 
আলিঙ্গন  করিয়াছিলেন। মহা যিশু খৃষ্ট ও এরূপ করিয়া 
ছিলেন ॥ ২৩॥ 
পকবীর নব জগ নির্ধ না, ধনবস্তা নহা, কোয়। 
ধন্বস্তা মোই জানিয়ে, রাম নাম ধন হোয়” ॥ ২৪ | 
হে কবীর! সকল জগতের লোকই নির্ধন, কাহাকেও ধনবান 
্ ১২১ 
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দেখা যায় না। তাহাকেই ধনবান বলিয়া জানিবে, যাহার রাম নাম 
ধন হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ 
“জাকী পুক্তী শ্বাস হ্যায়, ক্ষণ আবৈ ক্ষণ যায়। 
তাকো য়্যায় সা চাহিয়ে, রহে রাম লৌলায়ূ” ॥ ২৫ ॥ 
শ্বানই যাহার একমাত্র পুঁজী বা সম্বল, ক্ষণে শ্বাম আইনে 
"--ক্ষণে শ্বাস যাঁয় এমন যে জীব তাহার উচিত রাম নামে লিপ্ত হইয়া 
থাকা ॥ ২৫॥ 


“জীবনা থোরাহী ভলা, জো হরিকা সুমির হোয়। 
লাখ বরমকা জীবনা, লেখে ধরৈ ন কোয়” ॥ ২৬॥ 
জীবন বা আয অল্পই ভাল, যদি লেই জীবন হরি ভনে ব্যায় 
হয়। ভগবানের নেব! কার না এমন ব্যক্তি যদি লক্ষ বদর জীবন 
ধারণ করে তাহা হইলে তাহার জীবন লেখ! ও গনণার মধ্যে নহে । 
“অাদইন্দরিয়া রামে! মোঘং পার্থ লন জীবতি”। গীতা ॥ 
্রীশঙ্করাচার্ধ্য বত্রিশ বৎসর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। 
“শ্রীরুষ্* চৈতন্ত নবদ্ধীপে অবতরি। 
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ 


রঙ ক চে চে 
অষ্টাদশ বৎসর রহিল! নীলাচলে। 


কুষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভানাইল সকলে” ॥ ২৬॥ 
১২২ 


মহাজ্া! কবীরের বানী 


ভক্তি অক্ষ ॥ সব ॥ 

“সা পরানুরক্তিরীশ্বরে”। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অস্রাগের নাম 
ভক্তি। “তদেব কর্ধা জ্ঞানী যোগিভ্য আধিক্য শব্বাৎ”। তূক্কিই 
পরেষ্ট। কেননা কর্দা, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা ভক্তের প্রাধাস্ত 
বর্মিত হইয়াছে। ভগবান পুনঃ পুনঃ গীতায় বলিয়াছেন "ভক্তিমান্‌ 
যঃ স মে প্রিয্ঃ” "ভক্মান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ" “ভক্যামামভি 
জানাতি।” শ্রীকবীরী ভক্তির অঙ্গে এই সকল বাণী বলিয়াছেন_-- 

“জল জো প্যারা মছলী, লোভী প্যারা দাম । 
_মাত। প্যারা বালকা, ভক্তি প্যারী রাম” ॥ 

জল যেমন মহশ্তের প্রিয়, লোভী ব্যক্তির যেমন অর্থ প্রিয়, 
মাত। যেমন বালকের প্রিয়, ভক্তি সেইরূপ তগবানের প্রিয় ॥ ১॥ 

পৃরুও ৮086 10৮6৮11001000%9৮) 00% 9০9,০০৫ 
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"ভক্তি পদ্ধারথ জব মিলৈ, তব প্রভু হোত সহায়। 
প্রেম ভক্তিকী ভক্তি জো, পুরণ ভাগ মিলায় ॥ ২ & 

ভক্তি পদার্থ যখন প্রাঞ্চ হওয়া যায়, তখনই প্রভু সহায় হন। 
পূর্ণ ভাগ্য হইলে প্রেম ভক্তির উদয় হয় ॥ ২॥ 

“ভক্তি ছুহেলী রামকী, নহি কায়রকো কাম্‌। 
নিস্প্েহী নিরধারকো আট পহর সংগ্রাম” ॥ ৩ ॥ 

রাম ভক্তি অতি ছুলভ, এই ভক্তি লাভ করা কাপুরূষের কার্ধ্য 
নু ১২৩ 
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নহে। বাসনা শুস্ত, নিরাধার যে ব্যক্তি, এই ভক্তি লাভ করিবার 
জন্ত ভাহারও অটি প্রহর সংগ্রাম বা যুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৩॥ 
- “কাম, কোধী, লালচী ইনপৈ ভক্তি ন হোয়। 
ভক্তি করে কোই সুরমা, জানি বরণ কুল খোয়”॥ ৪ ॥ 
যাহারা কামী, ক্রোধী, লোভী তাহাদের ভক্তি হয় না। জাতি, 
বরণ, কুল খোয়াইয়া অর্থাৎ নষ্ট করিয়া ছুই এক জন বীর পুরুষ 
ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ 9 ॥ 
“জাতি বর্ণ কুল খোয় কৈ, ভক্তি করৈ চিত লায় । 
কহৈ কবীর সত গুরু মিলে, আবা গমন ন সায়” ॥ ৫॥ 
জাতি, বর্ণ, কুল খোয়াইয়া যদি কেহ ভক্তি করিতে পারে, 
কবীর বলেন তাহা হইলে সদগুরু লাভ হয় ও “আব গমন” অর্থাৎ 
'আসা যাওয়া বা জন্ম মৃত্যু রোধ হয়॥ ৫॥ 
“ভক্তি বীজ বিন সৈ নহী, আয় পরৈ জো ঝোল। 
জো! কাঞ্চন ঝিষ্ট। পরৈ, ঘটে না তা কো মোল” ॥৬॥ 
উসর ক্ষেত্রে ভক্তি বীজ পতিত হইলেও তাহা নষ্ট হয় না অর্থাৎ 
নীচ জাতির মধ্যে যদি ভক্তির উৎপত্তি হয় সেই ভক্তি বীজ বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় না। কাঞ্চন যদি ঝিষ্ঠায় পতিত হয় তাহা হইলেও 
তাহার মূল্য কমিয়া যায় না ॥ *॥ 
“জিব লগ নাতা জাতিকা, তব লগি ভক্তি ন হোয়। 
নাতা তোরৈ হরি ভজৈ, ভক্তি কহাবৈ নোয়” ॥ ৭1 
১২৪ 


মহাত্মা কবীরের বাদি 


যতদিন জাত্যাভিমান থাকে, ততদিন জীবের ভক্তি হয় না। 
জাত্যাভিমান ভঙ্গ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিলে তাহাকেই 
ভক্তি বলো 'নাস্তি তেষু জাতি বিগ্বা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি 
ভেদঃ” | ৭ ॥ 
প্্রনক্কো অঙ্জ ॥ শ॥ 
পলা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা” উহা (ভক্তি) ঈশ্বরের একান্তিক 
প্রেমস্বরূপা । “অনির্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্”। (প্রেমের স্বরূপ 
অনির্বচনীয়। শ্রীকবীর জী “প্রেম সম্বন্ধে এই সকল বানী 
বলিয়াছেন £- 
“প্রেম পিয়ালা নে! পিয়ে, শীল দক্ষিণ! দেয়। 
লোভী শীম ন দে সকৈ, নাম (প্রেমকো লেয়” ॥ ১॥ 
যে বাক্তি মন্তক দক্ষিণা দান করিতে পারে সেই ত প্রেমের 


পিয়ালা পীন করে। লোভী মন্তক দান করিতে পারে না সে প্রেমের 
নাম মাত্র লয়। 


"প্রেমিক পতঙ্গ প্রাণ প্রেম বটে সেই। 

প্রাণ ছাড়ে প্রিয় হেতু মুখে বাক্য নাই 

“অলির প্রেমকে নাহি প্রেম বলে গণি। 

নুধু তার নার মাজ্র গুণ গুণ ধ্বনি ॥” ১॥ 

“জা ঘট প্রেম ন সঞ্চরে, নো ঘট জানু মসান। 

জ্যায়সে খাল লুহার কী, শ্বান লেত হ্যায় বিন প্রাণ” ॥ ২॥ 
১১৫ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


যে ব্যক্তির শরীরে প্রেমের সঞ্চার হয় না, তাহার শরীর শ্শান 
তুলা বলিয় জানিবে। প্রেম বিহীন মনুষ্য কর্মমকারের চর্দদ নিপ্সিত 
ভন্্া বা হাফরের স্থায়। কর্ম্মকারের হাঁফর শ্বাস লয় বটে কিন্ধু 
গ্রাণ নাই। | 
পতরবঃ কিং ন জীবস্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বস্ত্যত” ॥ ২॥ 
শ্রীমন্তাগবত ॥ 
“জই| প্রেম তই নেম নহি' তই ন বুধি ব্যবহার । 
প্রেম মগন জব মন ভয়া, কৌন গিনে তিথি বার” ॥ ৩ ॥ 
যেখানে প্রেম সেখানে কোন নিয়ম নাই। বুদ্ধি ব্যবহারও নাই। 
মন যখন প্রেম মগ্ন হয় তখন কে আর তিথি বার গননা করে.? ॥ ৩॥ 
“প্রেম ছিপায়। ন ছিপৈ, জা ঘট উপক্তা হোয়। 
জো পৈ মুখ বোলে নহী' তো নৈন দেত হ্যায় রোয়” ॥ ৪ ॥ 
যাহার দেহে প্রেমের উৎপত্তি হইয়াছে তিনি প্রেম গোপন 
করিবার চেষ্টা করিলেও গোপন করিতে পারেন না। তিনি মুখে 
বাক্য না বলিলেও নয়ন দ্বারা রোদন করিয়৷ ফেলেন ॥ 
“প্রেমের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তায় যায় গো চেনা ।” 
“শুরু বস্ত্ে জৈ সে মসি বিন্দু” ॥ ৪ ॥ 
"যোগী জঙ্গম সেবরা সন্গ্যানী দরবেশ। 
বিন! প্রেম পই,চে নহী, ছুলভ হরিকা দেশ” ॥ ৫ ॥ 
যোগী, জঙ্গম, সাধক যে কেহ হউন না! কেন বিনা প্রেমে ভগ” 
১২৬ 


মহাত্মা। কবীরের বাণী 


বানের হ্থারে পৌছিতে পারেন না, হরির “দেশ” বা স্থান এমনই 
ছুলত ॥ ৫ ॥ 
“প্রেমী চ্ডত ম্যায় ফিরা, প্রেমী মিলা ন কোয়। 
প্রেমী সো প্রেমী মিলৈ, রাম ভক্তি দৃঢ় হোয়” ॥৬॥ 
আমি প্রেমিকের অনুসন্ধানে বেড়াইতেছি। কাহাকেও প্রেমিক 
পাইলাম ন!। প্রেমিকের সহিত প্রেমিকের গিলন হইলেই রাগ ভক্তি 
দৃঢ় হয়। বিগ্যাপতির সহিত চ্ীদামের মিলন, শ্রীচৈতন্ডের সহিত 
্রীনিত্যানন্দের মিলন। শ্রীকবীর জীর সহিত গুরু নানকের মিলন 
তাহার দৃষ্টান্ত স্থল ॥ ৬ ॥ 
বিল্লহন্কো অঙ্ক ॥ 5 ॥ 
“বিরহিণী উঠি উঠি তুই পরৈ, দরখন কারণ রাঁম। 
মুয়া পিছে দর্শন দেহুগে, সো দর্শন কেহি কাম” ॥ ১॥ 
ছে ভগবান! তোমার দর্শন পাইবার জন্ত, তোমার বিরহে 
উঠিয়! উঠিয়া আমি ভূমিতে পতিত হইতেছি। আমার মৃত্যুর পরে 
দর্শন দিবে, সে দর্শন কোন্‌ কার্ষ্যে লাগিবে? ॥ ১॥ 
“ময় পিছে মত মিলৌ, কহৈ কবীরা রাম। 
লোহা মাঁটী মিলি গয়া, তব পারস কিহি কাম” ॥ ২॥ 
কবীর বলেন, হে ভগবান! আমার মৃত্যুর পরে আমার সহিত 
মিলিত হইও না। খন লৌহ মাটির সহিত মিলিয়াই গেল তখন 
পরশ মর্ণির আর কি আবশ্তক ? 
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মহাত্মা কবীরের বাণী 


“হিম কর কিরণ তাপে নলিনী যদি জরব, 
কি করব মাধবী মাসে? 
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জরব কি করব বারিদ মেহে” ? 
| বিদ্যাপতি ॥ ২॥ 
“বিবহিন বিরহ জলাইয়া, বৈঠী ঢুঢ়ে ছার। 
মতি কোই কোইলা উবরৈ, জারৈ ছুজী বার” ॥ ৩॥ 
আমি বিরহিণী। বিরহের অগ্নি জালাইয় বসিয়! আছি । আমি 
ছাই বা! ভম্ম অনুসন্ধান করিতেছি যেন এই ভক্মের মধ্যে এক খানি 
কয়লাও অবশিষ্ট না থাকে । তাহা হইলে এ কয়লাকে পু্ঃরায় দগ্ধ 
করিব। আমি তোমার বিরহে স্কুল ও সুস্র দেহ উভয়ই ভন্ম করিয়া 
ফেলিব। পারস্ত কৰি প্রেমিক হাফেজ এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৩॥ 
“্তন্‌ মন্‌ যৌবন জারিকে, ভলম কিয়া সব দেহ। 
উঠী কবীরা বিরহিণী, অভ ঢুঢ়েখেহ” ॥ ৪ ॥ 
আমি তোমার বিরহে, দেহ, মন, যৌবন জালাইয়। দিয়া সকল : 
দেহই ভক্ম করিয়া ফেলিয়াছি। কবীর বিরহিণী, সে উঠিয়াছে, সে 
তোমীর বিরহে এখন ক্ষয় হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে ॥ ৪ ॥ 
পবিরহিনী জলতী দেখিকৈ, লাই আবৈ ধায়। 
প্রেম বুঁন্দ সু ছিরকিকৈ, জলতী লেই বুঝাই” ॥ ৫॥ 
বিরহিনীকে জলিতে দেখিয়। সাই ( পরমেশ্বর ) গ্ধায়” দৌড়াইয়া 
আদিবেন। প্রেমের বিন্দু, “ছিরকিকৈ” সিঞ্চন করিয়া আমার 
জলন নিতাইয়া দিবেন ॥ ৫ ॥ . 
১২৮ 


মহাত্ম! কবীরের বাণী 


“বিরহ বিরহ মতি কহো, বিরহ হায় ুলতান্‌। 
জা ঘট বিরহ ন সঞ্চরৈ, সো ঘট জান মসান”॥ ৬ ॥ 
বিরহ বিরহ কেহ বলিও না, বিরহই হৃদয়ের রাজা, যাহার 
দেহে বিরহের সঞ্চার হয় নাই ভাহার দেহ শান তুল্য | ৬ 
" "কবীরা হস না ছুরি করি, রোবন সো কর চিত্ত। 
বিনা রোয়া কোং পাইয়ে, প্রেম পিয়ারে মিত্ত” | ৭ ॥ 
হে কবীর | হাঁসি দূর কর। তোমার চিত্ত রোদন করুক। 
প্রেমের, সেই প্রিয় মিত্রকে বিনা রোদনে কি প্রকারে প্রাপ্ত 
হইবে? ॥ ৭॥ 
“ইসি ইসি কাস্ত ন পাইয়া, জিন পায়া ভিন রোয়। 
হ'সি খেলা হরি মিলে, তো নহী ছুহাগনি হো” ৮ 
হাসিয়া, হাসিয়া কাস্তকে (পরমেশ্বরকে ) পাওয়া যাইবে না। 
যিনি তাহাকে পাইয়াছেন তিনিই রোদন করিয়াছেন। হাসি 
খেলা করিয়া যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কেহই 
“ছুহাগিনী” বিরহিনী হইত ন!। শ্রীচৈতন্ত দেব ও শ্রীমতী মীরা 
বাই এবং ব্রজবনিতাগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ॥৮॥ 
“নিনা অস্তর আব তু, নিশি দিন নিরখূ তো হি। 
কব হরি দর্শন দেহগে, দো দিন আবৈ মোহি”॥ ৯৪ 
তুমি আমার নয়নের নিকট আইস। নিশি দিন তোমাকে 
নিরীক্ষণ করি। কবে হরি আমাকে দর্শন দিবেন, সেই দিন আমার 
কবে আসিবে ?॥ ৯॥ 


১২৯ 
৯ 


মহাজা কবীরের বাণী 


“নুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খাবৈ আউর সোয়। 
ছুখিয়া দাস কৰীর হ্যায়, জাগৈ আউর রোয়” ॥ ১০ ॥ 
সংসারের সকল লোকই সুখী, তাহার ভোজন করে ও শয়ন 
করিয়া গাকে। কবীর দাস বলেন যে কেবল আমিই ছুংখী আমি 
জাগিয়া থাকি ও তৌমার বিরহে রোদন করি ॥ ১*॥ 
"্সল্রঙ্গান্ষো অজ ॥ 01 


“পার্রঙ্গ কে তেজ কাঁ, ক্যায়সা হৌয় উনমান। 
কহ বেকী শোভ। নহী, দেখেহী পরমাণ ॥ ১ ॥ 
পরব্রহ্মের তেজ বা শক্তি কি প্রকারে অনুমান কর! যাইবে? 
উহ] বলিলে শোভা! পায় না। দেখিলেই প্রমাণ হয়॥ ১ ॥ 
“মেরী মিটা মুক্তা ভয়া, পায় ব্রঙ্গ বিশ্বাস। 
মেরে দুজা কোই নহী, এক তুম হারী আম” ॥ ২ ॥ 
“আমি” “আমার” এই ভাব মিটিয়া গিয়া আমি মুক্ত হইয়াছি। 
আমি ত্রন্ধ বিশ্বাস প্রাপ্ত ভইয়াছি। আমার দ্বিতীয় আর কেহই 
নাই কেবল তৌমার আশ! করিতেছি ॥ ২॥ 
"পায়াথা নো গহি র হা, রসনা লাগী স্বাদ। 
রতন নিরালা পাইয়া, জগত টটোরা! বাদ" ॥ ৩ ॥ 
আমি যাহা পাইয়াছিলাম অর্থাৎ গুরু রামানন্দের নিকট থে 
ভক্তি মন্ত্র পাইয়াছিলাম তাহা গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছি অর্থাৎ ভক্তির 
আশ্রয়ই লইয়াছি। আমার রসনায় ইহার স্বাদ লাগিয়াছে। আমি 
১৩৯ 


মহাত্া কবীরের বাণী 


উৎরুষ্ট রত্ত পাইয়াছি। জগতের লোক ইশ্বর তত্ব লইয়া বাদ, 
বিবাদ করিতেছে ॥ ৩ ॥ 
“কবীরা দিল দরিয়া মিলা) পায়া ফল সমরখ 1 
নায়র মাহি ঢটোরতা, হীরা চট়িগা হত্খ” ॥ ৪ ॥ 
হে কবীর। তুমি হৃদয় রূপ মমূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতে 
সর্ধ শক্তিমান পরক্রঙ্গ রূপ ফল প্রাপ্ত হ্ইয়াছ। সেই হৃদয় রূপ 
সাগরে অনুসন্ধান করিতে করিতে হস্তে হীরা প্রাপ্ত হইয়াছ। 
“ডুব দেরে মন কালী বলে, । 
হৃদি রত্বীকরের অগাধ জলে” ॥ রাম প্রসাদ ॥ ৪ ॥ 
“সুর নর মুনি জন আউলিয়া, ইয়ে সব বো৷ লৈ তীর। 
আল্ল৷ রামকী গম নহী, ত হা ঘর কিয়া কবীর” ॥ ৫ ॥ 
স্বর, নর, মুনিগণ, আউলিয়া, ইহারা লকলেই সেই মহা! সমুদ্রের 
তীরে বসিয়া ঈশ্বর তত্ব লইয়া বিচার করিতেছেন। আল্লা ও রাম 
ে স্থানে গমন করিতে পারেন নাই-_কবীর সেইস্থানে ঘর করিয়া 
ছেন॥ ৫॥ 
“হম বাদী ওয়! দেশ কো, জহা৷ অবিনাশী কী স্থান। 
ছুখ সুখ কোই ব্যাপৈ নহী, নব দিন এক সমান্‌” ॥ ৬ ॥ 
আর্মি এ দেশের বাশী, যে থানে অবিনাশী পরমাত্মার স্থান। 
সেই স্থানে জীৰকে সুখ ও ছুঃথে ব্যাপৃত করিতে পারে না। সে 
খানে মকল দিনই এক সমান ॥ ৬ ॥ 
ধু ১৩১ 
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“হম বাসী উস দেশ কো, জহা বার মাস বিলাস । 
প্রেম ঝরৈ বিকসৈ কমল, তেজপুপ্জ প্রকাশ” ॥ ৭ ॥ 
আমি এ দেশের বাসী, যেখানে বার মাস বিলাস। সেই 
স্থানে প্রেম ঝরিতেছে, কমল বিকসিত হইয়াছে। তেজপুঞ্জ 
প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৭ 
“হাম বামী উস দেশকো জহা! বারহ মাস বসন্ত 1 
নীঝর ঝরৈ মহা অমি, ভীজত হায় সব সন্ত” ॥ ৮ ॥ 

“আমি এ দেশের বাসী, যেখানে বার মাস বসস্ত খতু বিরাজ 
করিতেছে। যেখানে নিঝ'র সকল মহা অমৃত বর্ষণ করিতেছে। 
সকল সাধুগণ নেই অমৃতে ভিজিতেছেন ॥ ৮॥ 

“হাম বাসী উস দেশকো, জহা জাতি বরণ কুল নাহি। 
শব্দ মিলাবা হোয় রহা, দেহ মিলাব| নাহি” ॥ ৯॥ 

আমি এ দেশের বাসী, যেখানে জাতি, বর্ণ ও কুলের মর্য্যাদা 
নাই। আমি রাম নাম শবে বা ব্রঙ্গ শব্ধে মিলিত হইয়া রহিয়াছি। 
দেহের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ৯॥ 

“হাম বানী ওয়া দেশকে, জহা পারব্রঙ্গকা খেল্‌। 
দীপক জরৈ অগম্যকা, বিন বাতি বিন তেল” ॥ ১০ ॥ 

আমি এঁ দেশের বাপী, যেখানে পরব্রঙ্গের খেল! চলিতেছে। 
বিনা বাতী, বিন! ”তৈলে নেই স্থানে অগম্য পরমাত্মার দীপক্‌ বা 
জ্যোতি অলিতেছে ॥ ১০ ॥ 
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“কবীর জব হাম গাবতে, তব ত্রন্ম জান! নাহি। 
অব ত্রঙ্গ দিলমে দেখিয়া, গাবন কু' কছু নাহি” ॥ ১১॥ 

হেকবীর! আমি যখন গান করিতাম, তখন ব্রদ্গকে জানিতে 
পারিনাই। আমি এখন ব্রঙ্ধকে হ্বদয়ে দর্শন করিতেছি। এখন 
আর গান করিবার কিছুই নাই। এইরূপ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ: বলিয়া- 
ছেন ॥ ১১॥ 

“হিল মিল খেলা ব্রঙ্গ সো, অন্তর রহি ন রেখ। 

নমঝেকা! মত এক স্থায়, ক্যা পণ্ডিত ক্যা শেখ” ॥ ১২ | 

আমি হেলিয়া ছুলিয়া ব্রঙ্গের সহিত খেলা করিতেছি । আমার 
অন্তরে একটি রেখা বা দাগ নাই_অর্থাৎ আমার চিত্ত শুদ্ধ 
হইয়াছে। ব্রচ্গ জ্ঞান লাভ করিলে কি পণ্ডিত, কি শেখ সকলের 
মতই এক হয়। ভাব এই যে ক্রঙ্গ জ্ঞানী হিন্দু ও মুসলমানের 
একই মত “উয়লোইয়ে হ্থায়।” পুরাণে ও কোরাণে একই কথ) 
রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ 

“পুরে সো পরচা ভয়া, ছুখ সুখ মেলা দুরি। 
যমকী ফাসী কটি গই, পাই মিলা হজুরি” ॥ ১৩ 

পূর্ণ ব্রঙ্গের সহিত আমার পরিচয় ইইয়াছে। - আমি ছুংখ ও 
সুখ দূর করিয়া দিয়াছি। যমের ফাসী কাটিয়া গিয়াছে। স্বয়ং 
ভগবানের সহিত মিলন হইয়াছে। »পরচাকো অঙ্গ” অর্থ ঈশ্বর 
দর্শন বা মিলনের অঙ্গ। শ্রীকবীরজীর এই সকল বাণী শ্রবণ করিলে 
বোধ হয় তিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ 


১৩৩ 
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সািব্রতান্কো অঙ্চ ॥ ৬॥ 
“জো ইয় এক ন জানিয়া, তো বহু'জানে ক্যা হোয়। 
এক হিতে সব হোত হ্যায়, সব তে এক ন হোয়” ॥ ১ 
সেই পরম পতি ভগবানকে ন। জানিয়! বহুজ্ঞ হইলে কি হইবে? 
এক ভগবানের ভক্তি ব! প্রেম লাভ করিতে পারিলে সকল কার্য 
সিদ্ধ হয়। জগতের সকল দ্রব্য লাভ করিতে পারিলেও তাহা 
দ্বার সেই এক ভগবানের ভক্তি লাভ করা যায় ন!। 
পু 2] 9900059 89 500100106 07595 0 8. 0001015 
০৮) 081” ৭400, 10859 09096 0১21105, 1] 9100000710৫, 
3৮ চ৪থা ॥১। 
“একৈ সাধে নব সাধৈ, সব সাধৈ এক ষায়। 
জো তু সীঞ্চে মূলকো, ফুলৈ ফলৈ অথায়” ॥ ২ ॥ 
এক ভগবানের সাধন! করিলে সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ হয়। সকল 
কাধ্য সাধনা করিয়াও এক বস্ত যদি চলিয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ 
না হয় তাহা হইলে জীবনের কোনও সাধনার সার্থকতা হয় না। 
দি তুমি বৃক্ষের মূলে জল লিঞ্চন কর তাহা! হইলে প্রচুর পরিমাণে 
ফল ও পুষ্প প্রাপ্ত হইবে শাখা ও পত্রা্দির উপর জল সিঞ্চন করার 
আরশ্তক হইবে না । “রো মলা ভিষে কেন ষথা- তভুজ পল্লবা। 
তৃপ্যগ্ডিতদনুষ্ঠানাং” মহানির্ববাণ ভন্ত্রমূ॥ ২ ॥ 
“কবীরা সীপ সমুদ্রকী, রটে পিয়াস পিস্বাস। 
সকল বুন্দকো ন! গিনৈ, স্বাতি বুন্দকী আস” ॥ ৩॥ 
১৩৪ 
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কবীর বলেন আমি সমুর্রের বিশ্থুক। আমি “পিয়াস” তৃষ্ণা, 
 তৃষণ বলিয়া চিৎকার করিতেছি। সকল বারি বিন্দুর গণনা করি 
না। এক স্বাতি নক্ষত্রের বারি বিন্দুর আশা করিতেছি। শ্রীরাম 
কৃষ্ণ এইক্ধপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ৩॥ 


“উচী জাতি পাপিহরা, নবৈ ন নীচা নীর | 
কৈ জাচৈ সুরপতিকো, কৈ দুখ সহৈ শরীর” ॥ ৫ ॥ 


পাপিয়া বা চাতকের জাতি উচ্চ, নিষ্ স্থানের “নীর” সে পান 
করে না। সে কখনও “মুরপতি” ইন্দ্রের নিকট বারি প্রার্থনা করে 
কখন বা! নিজ শরীরে দুঃখ হিয়া থাকে । এই রূপ বাণী তুলদী 
দাস বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 


“পরা পাপিহ্র! সুর সরী, লগ! বধিক কা বান। 
মুখ মুদৈ শ্রুতি গগনমে, ধোহি নিকসি গয়ে প্রাণ” ॥ ৫ ॥ 


যদি পাপিয়া ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া “নুরসরী” গঙ্জার জলে 
পতিত হয় তাহা হইলে সে মুখ মুদিয়া কর্ণ আকাশের দিকে রাখিয়া 
প্রীণ ত্যাগ করে তবুও গঙ্গাজল ও পান করে না। পতিত্রতা স্ব্ী 
পতির আশা ভিন্ন আর কাহার ও আশা করেন না। ভক্ত ও 
ভগবান ভিন্ন আর কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। 
শ্রীকবীর জী "সীপ” বা বিশ্থক ও- “পাপিয়া” -ব। চাতকের দৃষ্টান্ত 

দ্বারা তাহা জ্গীবকে দর্শাইতেছেন ॥ ৫ ॥ 
১৩৫ 
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চিভান্বলীন্কো অঙ্গ ॥ ৭॥ 
শ্রীকবীর জী নিঙ্নোক্ত বৈরাগ্য পূর্ণ বানী হারা জীবদিগের ঠচতন্ত 
সম্পাদন করিতেছেন। 
_.. কবীরা নৌবত আপনি, দিন দশ লে বজায়। 
ইয়া পুর পষ্টন ইয়া গলী, বহুরি ন দেখো আয়” ॥ ১ ॥ 
হে কবীর বা জীব! তোমার দেহরূপ নহবত দশ দিন বাজাইয়া' 
লও। এই দেহ রূপ পুরী, এই পট্যন, এই গলি আর দেখিতে 
পাইবে না ॥ ১॥ 
“এক দিন য়্যায়সা হোয়গা, সবসে পরৈ বিছোয়। 
রাজা, রাণা, রাও, রঙ্ক, সাবধ ক্যোং নহি হোয়” 1 ২॥ 
একদিন এইরূপ হুইবে, সকলকে ছাড়িয়া বিস্থৃত হইতে হইবে ।: 
রাজা, রাঁণা, রাও এবং দরিদ্র সকলেই এই সংসার ত্যাগ করিয়া 
যাইবে। ইহারা সাবধান কেন হয় না ॥ ২ ॥ 
“উচা মহল চিনাইয়া, স্বরণ কলী ঢুলায়। 
তে মন্দির, খালি পরৈ, রহৈ মলান! জায়” ॥ ৩॥ 
উচ্চ মহল (বাসস্থান) প্রস্তত করিয়া, তাহাতে সুবর্ণ কি 
চুলাইলেও সেই মন্দির একদিন খালি পড়িয়া থাকিবে । শ্মশানে, 
যাইয়া বাস করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ 
“পারতো শব্দ বাজতে, ঘরি ঘরি হোতে রাগ। 
তে মন্দির খালি পরৈ, টবঠন লাগে কাগ” ॥ ৪ ॥ 
যে মন্দিরে সপ্ধ সুর বাজিত, সর্বর্দা রাগ রাগিনীর সহিত সঙ্গীভ 
১৩৬ - 


মহাত্মা কবীরের বাদী 


আলাপ হইত। সেই মন্দির একদিন খালি পড়িয়া থাকিবে তাহাতে 
কাক বসিবে ॥ ৪॥ 
প্কবীরা কহা গরবিয়া, উচা দেখি আবাস। 
কালি পরে তুই লোটনা, উপরি জমি হ্যায় ঘাল” ॥ ৫ ॥ 
হে কবীর! তোমার উচ্চ আবাস বা বাসস্থান দেখিয়া কেন 
গর্ব করিতেছ? কল্য ভূমিতে পড়িয়া লোটাইতে হইবে, উপরে 
থাল জন্সিবে॥ ৫॥ 
পকবীরা কহ গরবিয়া, চাম লপেটা হাড়। 
হ্য় বর উপর ছত্র শির, তে পুনি ধরণী গাড়” ॥ ৬॥ 
কবীর কেন গর্ব করিভেছ? কয়েকখানি হাড় চর্দ্বারা 
আচ্ছাদিত রহিয়াছে । উৎকৃষ্ট অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া 
মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছ। একদিন তোমাকে “ধরণী” অর্থাৎ 
মাটিতে “গাড়িয়া” ফেলিবে॥ ৬ ॥ 
“কবীরা কহা গরবিয়া, কাল গহে কর কেশ। 
না জানৈ কিত মারসী, কৈ ঘর কৈ পর দেশ” | ৭॥ 
কবীর তুমি কেন গর্ব করিতেছ। কাল তোমার কেশ ধারণ 
করিয়া বসিয়া আছে। নিজ গৃহে হউক, পরদেশে হউক না জানি 
কোথায় কাল তোমাকে একদিন মারিয়া ফেলিবে ॥ ৭॥ 
“কবীরা ফ্্যায়সা সংসার হায়, জ্যায়সা সেমল কুল। 
দিন দশকা বাহারমে, ঝুটে রংগ ন তুল ॥ ৮॥ 
কবীর! এই সংসার সিমূল ফুলের তুল্য। ইহা দশ দিনের 
. ১৩৭ 
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বাহার মাত্র। সংসারের মিথ্যা রংগ দেখিয়া তুলিও না। শ্রীরাম 
ক্ক্ণ বলিয়াছেন “সংসার আমড়া, আঠি আর চাষড়া” ॥ ৮॥ 
৮৪471 0? ৮211065 ১৪1] 9 ৪1165” 350101700, 
_ “পাচ পহর ধন্ধে গয়া, তিন পহর রহা দোয়। 
এক পহর হরি না ভজা, মুক্ত কহাতে হোয়” ॥ ৯ ॥ 
পাঁচ প্রহর ধন্ধায় কাটিয়া গেল। তিন প্রহর শয়ন করিয়া রহিলে। 
এক প্রহর হরি ভজনা করিলে না। তুমি কেমন করিয়া মুক্ত 
হইবে? ॥৯॥ 
“কবীরা মন্দির লাখকা, জড়িয়! হীরালাল। 
দিবস চারিকা দেখনা, বিনশ জায়গা কাল” ॥ ১০ ॥ 
তোমার লক্ষটাকার মন্দির ( দেহরূপ মন্দির ) তীর মুক্তা দিয়া 
জড়াইয়া রাখিয়াছ। ইহা ছুই চারি দিবসের দেখিবার বস্ত মাত্র 
কালে এই দেহ বিনাশ হইয়া যাইবে ॥ ১০ ॥ 
“আজ কালকী পাচদিন, জঙ্গল হোয় গা বাস। 
উপর উপর হল ফিরৈ, ঢোর চরেজে ঘাস” ॥ ১১ 
আজ হউক, কাল হউক, তোমার বসতি জঙ্গলের মধ্যে হইবে। 
তোমার দেহ মাটি হইয়া গেলে তাহার উপর হাল চলিবে এবং 
তাহার উপর ঘাস হইবে ও পণ চরিয়! বেড়াইবে ॥ ১১ ॥ 
“হাড় জরৈ জেয লাকড়ী, কেশ জরৈ জে'যা ঘাস। 
সব জগ জলতা দেখিকে, ভয়! ককীর উদ্দাস” ॥ ১২ ॥ 
১৩৮ 
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হাড় “লাকড়ী” কাঠের স্তায় জলিতেছে, “কেশ” ঘাসের স্তায় 
জ্বলিতেছে--সকল জগতই এইরূপ জলিতেছে দেখিয়া কবীর উদাসী 
হইয়াছেন॥ ১২॥ 
*ইয়া তন কাচা কুস্ত হ্যায়, লিয় ফিরৈ থা সাথ । 
ঠপকা লাগা ফুটি গয়া, কছু ন আয় হাথ” ॥ ১৩ 
এই দেহ কাচা কলসের ন্তায়, ইহা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছ, 
এক ধাক। লাগিয়া ফাটিয়া যাইবে, তোমার হাতে কিছুই থাকিবে 
না। ১৩॥ 
"ইয়া তন. কাচা কুস্ত হ্যায়, চোট, চ দিশি খায়। 
এক হি হরিকে নাম বিন, যদি তদি প্রলয় য|য়” ॥ ১৪ ॥ 
এই দেহ কাচা কুত্তের স্তায় চারিদিকে “চোট” ধাকা খাইতেছে। 
এক হরি নাম ব্যতিত যখন তখন প্রলয় হইয়! যাইতে পারে ॥ ১৪॥ 
“কবীরা ইয়া! তন বন ভয়া, কণ্ম জো ভয়া কুঠারি। 
আপ আপকো! কাটি হ্থায়, কহৈ কবীর বিচারি”॥ ১৫ ॥ 
তোমার এই দেহ বনের তুল্য, কর্ম কুঠার সদৃশ । কবীর 
বিচার করিয়া বলেন তুমি নিজেকে নিজেই কাটিতেছ ॥ ১৫ ॥ 
"কবীরা ইয়া তন জাত হায়, সকে তো! ঠৌর লগায়। 
কৈ সেবা কর সাধুকা, কৈ গোবিন্দ গুণ গায়” ॥ ১৬॥ 
কবীর। এ দেহ নষ্ট হইয়া যাইবে। পার ত ভগবৎ পাদ 
পন্মে আশ্রয় লও। কখনও সাঁধু সেবা কর কখনও .বা গোবিন্দ 
গুণ গান কর॥ ১৬ ॥ 
১৬৯ 
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পছুনিয়াকা ম্যায় কছু নহি, মেরে ছুনিয়া কাত। 
সাহব দর দেখা খাড়।, ছুনিয়া দোজক জাত” ॥ ১৭ ॥ 
আমি সংসারের কেহ নহি, সংসার আমার কে? আমি ভগ- 
বানের ছ্বারে দাড়াইয়া দেখিতেছি সংসারের সকল লোক “দৌজক” 
নরকে কামন করিতেছে ॥ ১৭ ॥ 
“কবীরা নাবন ঝাঝরী, কূরা খেবন হার। 
হলক! হলক! তরি গয়া, বুড়ে জিন শির ভাঁর” ॥ ১৮॥ 
কবীর তোমার এই দেহ রূপ নৌকা! “ঝাঁঝরী” জীর্ণ । “খেবন- 
হার” কর্ণধার (ভগবান ) কুড়া ম্বরূপ। ষাহার বোঝা হালকা সেই 
তরিয়া যাইতে পারিবে । খাহার মন্তকে “ভার” বোঝা অধিক সেইত 
ডুবিয়া যাইবে ॥ ১৮॥ 
“কবীরা নাবন ঝাঝরী, ভরী বিরানে ভার। 
থেবট সো পরিচয় নহি, ক্যো৷ কর উতরৈ পার” ॥ ১৯ ॥ 
তোমার নৌকা! জীর্ণ। তাহাতে “বিরানে ভার” পরের বোঝ! 
বোঝাই করিলে। কর্ণধারের নহিত পরিচয় করিলে না। তুমি 
কেমন করিয়া ভব সমুদ্র পার হইবে? ॥ ১৯॥ 
“কবীরা রনরী পাব মেঁ, কই সোবৈ সুখ চৈন। 
শ্বান নকারা কূচকা, বাজত হ্যায় দিন রৈন” ॥ ২০ ॥ 
কবীর। তোমার পায়ে "রসরী” দড়ি বান্ধা রহিয়াছে । কি সুখে 
তুমি স্থির ভাবে শয়ন করিয়া আছ? মৃত্যুলোকে চলিবার জন্য দিন 
রাত্বি তোমার শ্বানরূপ নাগরা বাজিতেছে ॥ ২০ ॥ 
১৪০ 
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ন্যীপিন্কন্ো অঙ্জ ॥ ৮৮ ॥ 
ভগবান লর্ধ্ব ঘটে ব্যাপক ভাবে রহিয়াছেন শ্রীকবীর জী এই বানী 
স্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন £__ 
“জাতি জাতিকে পাহুনে, জাতি জাতিকে জায়। ূ 
সাহব জাতি স্মুজাতি হ্যায়, সব ঘট রহো সমায়” ॥ ১ 
এক এক জাতির মানব, সেই সেই জাতিতে যায়। ভগবানের 
এমনই উৎকৃষ্ট জাতি যে তিনি সকল জাতির প্ঘট” বা দেহের মধ্যে 
বিরাজ কারতেছেন "শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ববঘটে" ॥ ১॥ 
»জ্যে! তিল মাহী তেল হ্যায়, চক্‌ মক্‌ মাই আগি। 
তেরা সাই তুঝ হিমে, জাগি সকে তো জাগি” ॥ ২॥ 
যেরূপ তিলের মধ্যে তৈল, চক্মক্‌ মধ্যে অগ্নি সেই রূপ তোমার 
ঈশ্বর তোমার মধ্যেই রহিয়াছেন। তাহাকে জাগাইতে পার ত তিনি 
নিশ্চয়ই জাগিবেন ॥ ২॥ 
“পাবক রূপী রাম হ্যা, সব ঘট রহ সমায়। 
চিত চক্‌ মক্‌ লাগায় নাহী, তাতে বুঝি বুঝি ষায়” ॥ ৩। 
ভগবান অগ্নির তুল্য, সকল ঘটে ব্যাপক ভাবে তিনি রহিয়াছেন। 
চিত্তরূপ চক্‌ মক্‌ লাগায় না তাহাতেই নিভিয়৷ নিভিয়া যায় ॥ ৩ ॥ 
“কায়া কফ চিত চকমক, ঝারৌ বারত্বার। 
তিন বার ধুয়া তয়া, চৌথে পরা অঙ্গার” ॥ ৪ ॥ 
এই কায়া লৌহের তুল্য, চিত্ত চক মকের স্তায়। পুর: পুনঃ 
১৪১ 
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ঘর্ষণ কর, তিন বার ধুয়া হইয়া গেলেও চতুর্থ বার “অঙ্গার” বা আগ্নি 
জলিবে ॥ ৪ ॥ 

“জ্যায়দী লাকড়ী ঢাককীট ফ্যায়সা ইয়ুতন দেখ। 

ইয়ামে কেশু ছিপি রহা, ইয়ামে পুরুষ অলেখ” ॥ ৫ ॥ 

প্ঢাক” পিমুল বৃক্ষের কাষ্ঠের স্তায় তোমার এই দেহ জানিবা। 

অর্থাৎ সিমুল বৃক্ষের কাষ্ঠে শীদ্র অগ্নি লাগিয়া যায়। তোমার দেহের 
মধ্যে “কেশ” কেশব অর্থাৎ ভগবান গুপ্ত ভাবে রহিয়াছেন, এই 
দেহের মধ্যেই “অলখ নিরঞ্জন” বাস করিতেছেন ॥ ৫॥ 


আতীব্কো অঙ্ছ॥ ৯॥ 


শ্রীকবীর জী ৬কাশীধামের মণিকণ্রিকা ঘাটে সতীদাহ দর্শন 

করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বিরহী সাক সতী স্ত্রীর তুল্য। সতী পত্র 
বিরহে মুগ্ধ হইয়া, পুত্র, কন্তা, দেহ, গৃহ, সংসারের যাবতীয় বাসনা 
ও মমতা ত্যাগ করতঃ ললাটে সিন্দুর দিয়া পতির সহিত এক চিতায় 
শয়ন করেন ও ভক্ম হইয়া পতিলোকে গমন করেন। সাধকও সংসার 
বামনা ত্যাগ করিয়! ভগবৎ বিরহে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। কবীর 
জী এই ভাব লইয়। “মতীকো অর্দে” অনেক বাণী বলিয়াছেন । 

“অব তো ফ্যায়ূণী ভয় পরী, মন 'অতি নির্দ্দল কীস্থ। 

মরনেক! ভয় ছাড়িকৈ, হাথ সিন্দুরা লীস্থণ ॥ ১৪ 





এখন ত এমন লময় আমার উপস্থিত হইয়াছে, মনকে অতি 
১৪২ 
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নির্দদল করিয়াছি মরণের ভয় ত্যাগ করিয়া! পতির সহিত সহ মরণে 
যাইবার জন্ত হাতে সিন্দুর লইয়াছি ॥ ১॥ 
“ঢোল দমামা বাজিয়া, শব্ধ শুনা লব কোই। 
জো সল দেখি সতী ভগৈ, দো কুল হাসি হোঁয় ॥ ২॥ 
সতী সহ মরণে যাইতেছে, ঢোল দামাম! বাজিতেছে,-সকলেই 
সেই শব্দ শুনিতেছে। চিতাঁর অগ্রি দেখিয়া কিন্তু অনেক সতী 
ভাগিয়। বা পলাইয়া যায়। সতীর পিতৃকুল ও পতির কুল উভয় 
কুলের লোক হাস্য করে! ভাব এই যে বাসনা ত্যাগ ও লাধনের 
ক্লেশ সহা করিতে না পারিয়া মর্কট বৈরাগী পূনঃরায় সংসারে প্রবেশ 
করিলে সমাজের লোকে হান্ট করে ॥ ২ ॥ 
“সতী বেচারী সত কিয়া, কাটমে সেজ বিছায়। 
লৈ স্ৃতী পিয় আপনা, চহু দিশি অগ্রি লাগায়” ॥ ৩॥ 
যাহারা সতী বা প্ররুত সাধক তাহারা সতীত্‌ রক্ষা করিয়া 
থাকেন।  তীহারা কাঠের উপর শয্যা প্রস্ত করেন। প্রিয় 
পতির সহিত এক চিতার উপর শয়ন করিয়া চারিদিকে অগ্নি 
লাগান। ভাব এই বে সাধক ভগবানকে লইয়া! সাধনরূপ শয্যায় 
শয়ন করিয়া সংসার বাপনায় অগ্রি প্রদান করেন। শ্রীরাম 
বিজয় কৃষ্ণ গোম্বামীকে এই ভাবের বাণী বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ 
“সতী পুকারে সল চটী, সুন্থরে মত মসান। 
লোগ বটাউ সব গ়ে, হাম তুম রহে নিদান” ॥ ৪ ॥ 
কাঠের টিতার উপর আরোহণ করিয়া সতী চিৎকার করিয়া' 
১৪৩ 
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বলিতেছেন “হে মিত্র শ্মশান শ্রবণ কর। শ্বশান যাত্রায় যাহারা 
আসিয়াছিল, তাহার! সকলেই চলিয়া গেল। নিদানে তুমি ও 
আমি কেবল এই স্থানে রহিলাম ॥ ৪॥ 
সতী ন পীসৈ পীদ না, জো পীসৈ সো রাড়। 
সাধু ভিথ ন মাঙ্গই, জো মাঙ্গে দে! ভাড়” ॥ ৫॥ 
সতী শ্বশান হইতে ফিরিয়া আর সংসারের জাত পিসেন না, 
যদি পিসেন তাহা হইলে তাহাকে আর লতী বলা যাঁয় না। তাঁহাকে 
রাড় বলা হয়। সাধুও সংসারের লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা 
মাগেন না। যদি কেহ মাগেন তাহাকে সাধু বল! যায় ন-- 
তিনি ভাড় ॥ ৫। 
হেত জ্ীতিিবেচো অঙ্ক || ১০॥ 
ভগবানের সহিত কিরূপ প্রীত. করিলে মানব ভগবানকে পাইতে 
পারে শ্রীকবীর জী এই সকল বাণী দ্বার! তাহা দেখাইতেছেন। 
“জৈসী প্রীতি কুটুষ সো, তৈনী হরি সো৷ হোয়। 
দাস কবীরা যো কহৈ, কাজ ন বিগরেকোয়” ॥ ১ ॥ 
কুটুব অর্থাৎ দারা পুত্র প্রভৃতির উপর জীবের যেরূপ প্রীতি, 
এননপ প্রীতি যাদ ভগবানের উপর হইত, কবীর বলেন তাহা হইলে 
কোন কার্য নিশ্ষল হইত না। "স্থী পুন্রের জন্ত লোকে এক ঘটা 
কাদছে, ঈশ্বরের জন্য কয় জনে কাদে”? শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ ১৪ 
“প্রীতি বহুত সংমারষে, নানা বিধিকী জোয়। 
উত্তম প্রীতি লে! জানিয়ে, হরি জন হরি সো হোয়” ॥ ২ ॥ 
১৪৪ এ 
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সংসারে অনেক প্রকার প্রীতি আছে। ভগবানের সহিত ভক্তের 
বযে প্রীত, সেই গ্রীত ইউতম ॥ ২॥ 
“জলমে বসৈ কমোদিনী, চন্দা বসে আকাশ। 
জোহ্যায় জাকা ভাব্তা, সো তাহিকে পাস” ॥ ৩৪ 
ভগবান দূরে থাকিলে কি হয়? “তদ্ুরে তদস্তিকে” ইতিস্রুতি। 
ভক্ত ত্বাহীকে ভাবনা করিলে তিনি নিকটে উপস্থিত হন? কুমুদিনী 
মর্তে জলে বাস করে, চন্দ্র আকাশে বাস করেন। যে যাহাকে ভাবনা 
করে সে তাহার নিকটে নিশ্চয়ই আগমন করে॥ ৩ ॥ 
“তন দিখলাবে আপনা, কছু না রাখে গোয়। 
গৈসী প্রীতি কমদিনী, এ সী প্রীতি জো হোয়” ॥ ৪ ॥ 
কুমুদিনী হৃদয়পন্ম বিকসিত করিয়া চন্দ্রকে দেখায় কিছুই গোপন 
করে না। কুমুদিনী যেরূপ চঞ্জের উপর গ্রীতি। ভগবানের গপর 
জীবের এঁ প্রকার গ্রীতি হইলে কার্য সিদ্ধ হয়॥ ৪ ॥ 
হ্ৰীল্পজতেকো অঙ্ক ॥ ১১॥ 
“ধীরৈ ধীরৈ রেমনা ধীরৈ সব কছু হোয়। 
মানী সীঞ্চে কেবরা, খতু আবে ফল হোয় ”॥ ১৪ 
হে মন! ধের্ধ্য অবলম্বন করিয়া ভগবানের সেবা কর মালী 
ধৈর্যের সহিত বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করে “তু আবে” সময় 
আসিলে ফল হইবে ॥ ১॥ 
“শি, ষ, স, সয়ে থাক” শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ 


১৪৫ 
১৯ 
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“কবীরা ধীরজকে ধরে, হস্তী সবা মন খা। 
টুক এককে কারণে, শ্বান ঘরৈ ঘর জায়” ॥ ২৪ 
হে কবীর ! ধৈর্য্য ধারণ করিয়া হস্তী এক স্থানে থাকিয়া সওয়া 
মন দ্রব্য ভোজন করে কিন্ত এক ট,করার জন্ত কুকুর ঘরে ঘরে 
ভ্রমণ করিয়! বেড়ায় তবুও তাহার উদরপুরণ হয় না ॥ ২ ॥ 
অন্মন্বীদীক্কো অঙ্গ ॥ ১৭ ॥ 
সাধক জিহ্বার লালনা পরিত্যাগ করিবেন। সুত্বাহ অর 
ভোজনের লালসা থাকিলে ভগবৎ প্রাপ্তি অসভ্ভব শ্রীকবীরজী তাহা 
এই বাণী দ্বারা গ্রকাশ করিতেছেন :-- 
প্রথা, সুখা খাইকে, ঠাণ্ডা পানী পীব। 
দেখি বিরাণী চোপড়ী, মৎ ললচাবে জীব” ॥ ১॥ 
রুক্ষ ও শুষ্ক অন্ন ভোজন করিয়া, ঠাণ্ডা জল পান কর। পরের 
সুস্বাদু অক্ন দেখিয়া যেন তোমার জিহ্বার জল না পড়ে ॥ ১॥ 
প্কবীরা সাই মুঝকো, রুখী রোটী দেয়। 
চুপড়ী মাঙ্গত ম্যায় ভর, মত্রুখী ছিন লয় ॥ ২॥ 
হে কবীর! ভগবান আমাকে রুক্ষ ঘা শু রুটা দান করিয়াছেন 
আমি তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত ভোজন করিব। প্রভুর নিকট 
সুস্বাদু অন প্রার্থনা করিতে আমার ভয় হয় পাছে গুফ রুটাধানিও 
প্রত্ব আমার নিকট হইতে ছিনাইয়। লন ॥ ২ ॥ 
*্ভুবা চোরী, মুখবিরী, ব্যাজ বিরাণী নার। 
হো চাহৈ দীারকো, ইতনা বস্ত নিবার” ॥ ৩॥ 
১৪৬ রর 
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জুয়া খেলা, চুরি করা, জীহবার .লালসা, সুদ গ্রহণ, পরস্থী 
গমন, যদি ভগবানকে পাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে এই সকল 
কার্ধ্য ত্যাগ কর ॥ ৩॥ ূ 


লাউ অক্কন্বেল জজ | ১৩॥ 


“শাকট” অর্থ ছৃষ্ট বা অভভ্ত। 
“সাকট ত্রাঙ্গণ মৎ মিলৌ, বৈষ্ণব মিলো চণ্ডাল।” 
ুষ্ট প্রকৃতি ব্রাঙ্গণের সহিত মিত্রতা করিও না। বিষ তক্ত 
চণ্ডালের সহিত মিত্রতা কর। 
“মতা সাধু জগাইয়ে, করে ব্রঙ্গকো জাপ | 
ইয়ে ভীর্নো। ন জগাইয়ে, সাকট সিংহ আউর সাপ” ॥ ২ ॥ 
সাধু যদি শয়ন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাকে জাগাইবে, 
সাধু জাগিলে তিনি ত্র্গ নাম জপ করিবেন। এই ভিন জনকে 
জাগাইবে না যথা :__শাকট ব৷ দুষ্ট প্রকৃতির লোক, সিংহও সাপ। 
ইহারা জাগিলে একটা না একটা অনিষ্ট করিবেই ॥ ২1 
“সাকট নারী ছাড়িয়ে, গণিকা কীজৈ নারি। 
দাসী ভৈ হরি জননকী, কুল নহি আবৈ গারি” ॥ ৩। 
ছুষ্ট প্রকৃতির নারীকে অর্থাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, ভক্তিমতী 
গণিকাকেও নারী করিতে পার॥ সে হরি ভক্তের দাসী হ্ইয়া 
ভক্তিপথের সহায়ক হইতে পারে। তাহাতে কুলে প্গারি” গালি 
লাগিবে না ॥ ৩॥ 
্ ১৪৭ 


মহাত্মা কবারের বাণী ূ 
আাধ্ু অহাতক্ষো অঙ্ক ॥ ১৪॥ 


শিল্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র ভিষ্ঠামি নারদ ।” 

"নিরাকারকী আরসী, সাধুন হীকী দেহ। 

লখা জো চাহে অলথকো, ইনইী মে লি লেহ” ॥ ১॥ 

সাঞ মহাত্মার দেহ, নিরাকার ক্রঙ্গের “আরসী” আয়না বা 

দর্পনের স্বরূপ। যিনি “অলখকে।” অলথ নিরঞজনকে দেখিতে 
ইচ্ছা করেন, তিনি সাধুর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। “তান্বস্তজ্জনে 
ভেদোভাবাৎ” কেননা ভগবানে ও তদহুগত সাহু ব্যক্তিতে কিছু মাত্র 
ভেদ নাই॥ ১ ॥ 


"হরি দরবারী সাধু হ্যায়, ইনতে সব কছু হোয়। 
বেগি বিলাবৈ রামকো, ইন্থে মিলে জো কোয়” ॥ ২ ॥ 
সাধুগণ সর্ধদাই হরির দরবারে থাকেন। ইহাদের ছ্ারাই 
সকল কার্ধ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ইশ্বর. দর্নন হয়। সাধুগণের সহিত 
মিলন হইলে তাহারা “বেগি" সত্বরই রামকে মিলাইয়া দিতে 
পারেন ॥ ২ ॥ 
"সাধু সপ সাহিব সমুদ্র, নিপঙ্গত মোতী মাহি । 
ওয়েহী ঠিকানে পাইয়ে, নাল্‌ খাল্মে নাহি”॥ ৩ 
ভগবান সমুদ্রের তুল্য। সাধু “দীপ” নৌকার স্তায়। এ 
লাধুরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়! সমুদ্রে যাইতে হইবে। এ 
সমুদ্ধে “মোতী” মুক্তা, হীরা প্রভৃতি উৎপন্ন হয় নালা ও খালের 
১৪৮ 
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মধ্যে মণি মৃক্তার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না। ভাব এই ঘে সাধুর 
'শ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে বিষয়ী লোকের 
সঙ্গে নহে॥ ৩ 
“সাধুনকী ঝুপড়ী ভলী, না সাকটকো গাব। 
চন্দনকী কুটুকী ভলী, ন বীবুল বনরাও” ॥ ৪ & 
নাধুর “ঝুপড়ী” কুটারও ভাল, ছুষ্ট প্রতি লোকদিগের গ্রামও 
ভাল নহে। চন্দন কাষ্ঠের একট, টুকরাও ভাল, বাবুলের একটা 
বৃহৎ বৃক্ষও ভাল নহে ॥ ৪॥ 
মাধুনকী কুতিয়া ভলী, বুরী সাকটকী মায়। 
ওয়া বৈঠী হরি যশ শুনৈ, ওয়া নিন্দা করণে জায়” ॥ € ॥ 
সাধুর “কৃতিয়া” কুকুরীও ভাল, ছুষ্ট প্রকৃতি লোকের মাতাও 
ভাল নহে। কেননা সাধুর কুকুরী সাধুর নিকটে থাকিয়া হরি যশ 
শ্রবণ করে, ছুষ্ট প্রকৃতি লোকের মাতা পরনিন্মা করিবার জন্ 
নানা স্থানে গমন করে। "বুরী” অর্থ মন্দ ॥ ৫ ॥ 
“ভলী ভাই জো ভয় মিটা, টুটা কুলকী লাজ। 
বেপরবাহী হ্যায় রহা, বৈঠা রাম জাহাল্” ॥ ৬ ॥ 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে সাধু সঙ্গ করিয়া আমার ভাল 
হইয়াছে। আমার ভয় মিটিয়া গিয়াছে। কুলের লজ্জা ট্‌টিয়া 
গিয়াছে, আমি নির্ভয় হইয়া রামরূপ জ্ঞাহাজের উপর বসিয়া 
আছি ॥ ৬ ॥ 
ূ ১৪৯ 


হাতা কবীরের ধাণী 


পআখো দেখা ঘী ভলা, না মুখ মেলা তেল। 
সাধু সো ঝগড়া ভালা, না সাকট সো মেল” ॥ ৭ 
"চক্ষু দ্বারা স্বত দর্শন করাও ভাল, মুখের দ্বারা তৈল ভোজন 
করাও ভাল নহে। সাধুর সহিত. ঝগড়া করাও ভাল-_ছুষ্ট লোকের 
সহিত মিলন ও ভাল নহে ৭॥ 
ন্িিগুল্া নল্রশ্থেচো অক্রগ ॥ ১৩ ॥ 
“বির মির ঝির মির বরসিয়া, পাহন উপর মেহ। 
মাটী গলি পানী ভই পাহন,ওয়াহী তেহ” ৪ ১॥ 
মেঘ প্রস্তরের উপর ঝির ঝির করিয়! বারি বর্ষণ করে তাহাতে 
মাটী গলিয়! “পানী” জল হইয়৷ যায় কিন্তু প্রস্তর যেমন তেমনই 
থাকে তাহা গলে না। “ক্ঠিনে মেসে না সে মেসে রে সে তরল 
হালে” ॥ ১॥ 


“কবীরা লহরী সমৃদ্রকী, মোতী বিখরে আয়। 
বগুলা পরখ ন জানই, হংসা চুগি চুগি খায়” ॥ ২॥ 
হে কবীর? সমুদ্রের “লহরী” তরজে কত “মোতভী” কত 

হীরা তীরে আনিয়া পড়িতেছে। বক তাহার “পরথ”-রহন্ত বা 
পরীক্ষা করিতে পারে না কিন্তু "হংলা” হংস বা! নাধৃগণ তাহা কুড়াইয়া 
কুড়াইয়া ভোজন করেন। ভাব এই যে ভগবান সমূত্রের স্তায় 
প্রেম ও ভক্তি রত্ব বিতরণ করিতেছেন, বক শ্বরূপ বিষয়য়ী মানবগণ 
১৫০ 


মহাত্থা কবীরের বাদী 


“কাধিনীকাঞ্চনে” আসক্ত হইয়া সেই প্রেম ও ভক্তির আশ্মাদ গ্রহণ 
করিতে পারে না ॥ ২ ॥ 


আজম অন্যভ্ন্বব্চো অক্ষ ।১৩॥ 
পজ্যো নর নারীকে ম্বাদকো, খাসী নহী পহি চান। 
তো জ্ঞানীকে সুথকো, অজ্ঞানী নহি' জান” ॥ ১$ 
নর নারীর মিলনের স্বাদ যেমন নপুংসক ব্যক্তি বুঝিতে পারে 
না সেই ব্ধপ জ্ঞানীর সখ বা আনন্দ অজ্ঞানী অনুভব করিতে পারে 
না। “নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ্‌ বি্বাতে” ॥ ১৪ 
“কাগজ লিখে সো কাগদী, কি ব্যবহারী ভীব। 
আত্ম দৃষ্টি কই লিখে, জিত তিত দেখে গীব”॥ ২ ॥ 
কাগঞ্জ যাহারা লিখিয়া থাকেন তাহা দিগকে “কাগদী” বা 
কাগজ লেখক বলা হয়_-অথবা তাহাদিগকে ব্যবহারী জীবও 
বলা যাইতে পারে। যাহার আত্মদৃষ্টি হইয়াছে তিনি আর কি 
লিখিবেন যে দিকে তিনি দৃষ্টিপাত কমার জিব "পীব” প্রিয় 
ভগবানকে তিনি দেখিতে পান। 

“ন বেদ ষজ্ঞাধ্যায় নৈ নদানৈ” “যোমাং পশ্ঠতি সর্বত্র” গীতা 
“নায়মাত্ম! প্রবচনেন লতা ন মেধয়! ন বছ শ্রুতেন” শ্রুতি ॥ ২ ॥ 
লিখা লিখীকী নাহি হ্যায়, দেখা দেখিকী বাত। 
দুলহা ছুলহিন মিলি গয়ে, ফীকি পরী বরাত” ॥ ৩॥ 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন ষে আত্মজ্ঞান লাভ করা “লিখা লিখীর” 

১৫১ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


কার্ধ্য নহে উহা দেখা দেখীর কথা। প্ছুলহাঁ, ছুলহিন” বর ও 
কন্তার যখন মিলন হয় তখন “বরা” অর্থাৎ বরযাত্রীগণ “কীকি” 
বা শ্রীবিহীন হইয়! পড়েন। 
“তুলনী জপ তপ পুজা সব গুড়িয়া কি খেল”। 
" জব পিয়ানে সরবর হোই তো রাখ পেটার! মেল ॥ ৩॥ 
শঅন্ধরে কো হাঁতী জেযা, সব কাহুকা জ্ঞান । 
আপনী আপনি কহত হ্যায়, কাকো ধরিয়ে ধ্যান ॥ ৪ ॥ 

শ্রীরামকঞ্চ দেব বালয়াছেন যে ঈশ্বর সঙ্ন্ধ পূর্ণ জ্ঞান মানবের 
পক্ষে হওয়া অন্স্তব। “একসের ঘাটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? 
“গ্রনের পুতুলি সমুদ্র মাপ করিতে গিয়েছিল” “কতক গুলো অন্ধলোক 
একটা হাতীর উপর পড়েছিল” ইত্যাদি সেইকপ শ্্রীকবীরজী 
বলিতেছেন; 

অন্ধ মান্বগণের যেমন হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান, ঈশ্বর সম্বন্ধে ও সকল 
মানবের সেইন্প জ্ঞান। কতক গুলি অন্ধ যদি একটা হাতীর 
উপর পড়ে--তাহা হইলে ঘে অন্ধ হাতীর যে অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে__ 
সে হস্তী বিষয়ে তত টুকু বলিতে পারে। সম্পূর্ণ হস্তীর বিষয়ে 
জ্ঞান কোন এক অন্ধের হইতে পারে না। অন্ধগণ “আত্ম অস্থভব" 
অনুসারে হন্তী বিষয়ে বর্ণন করিতে থাকেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে 
মাহাদের যতদুর “আত্মঅন্তব" হইয়াছে তাহার! ততদুরই ঈশ্বর 
সম্বন্ধে আপন আপন জ্ঞান অনুসারে বর্ণনা করেন। কবীর জী 
১৫২ 


রদ 
মহাতআা! কবীরের বাণী 


বলিতেছেন ষে ঈশ্বর তত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অন্ধ আমি 
কোন্‌ অন্ধের কথা শুনিয়া কাহার ধ্যান করিব ॥ ৪ ॥ 
প্ৰারী ফাসী কুপমে, ভভকী পানী মাহি। ৃ 
ভরে ভভক সব মিটি গই, অব কছু কহনী নাহি” ॥ ৫ ॥ 
“বারী” জল পাত্রের গলে ফাসী লাগাইয়। কুপের মধ্যে ফেলিয়া 
দিলে-_কুপের মধ্যে এ জলপাত্র পড়িয়। "ভক্ভক্‌্” শব করিতে 
থাকে। এ জল পাত্র জলে পূর্ণ হইলে “ভকৃভক্‌” শব্ধ সব মিটিয়া ঘায়। 
ঈশ্বর নন্স্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইলে মানব আর কিছুই বলিতে পারে না 
সে চুপ হইয়া যায়। শ্রীকবীর জী বলিতেছেন “অব কছু কহুনী 
নাহি” ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার "আত্ম অল্গভব” হইয়াছে এখন আর 
আমার বলার কিছুই নাই। শ্রীরামষ্ণ দেবও ঠিক এই রূপ বাণী 
বলিয়াছেন ॥ ৫ ॥ 
অন্ত ত্ভাননক্কো। অজ্ঞ ॥ ১৭ ॥ 
“সবৈ খেলৌন! খাঁড় মধ্য, খাড় খেলৌনা মাহি। 
ত্যায়সে সব জগ ব্রক্গ মে, ব্রদ্গ জগত কে মাহি” ॥ ১॥ 
পাড়” চিনি দ্বারা ষেরূপ নানা প্রকার “খেলনা” প্রস্তুত করিলেও 
খেলনার মধ্যে “খাড়” রহিয়! ষায়! সেই রূপ সকল জগতের মধ্যে 
্রক্ ব্যাপক ব্ধপে রহিয়াছেন। জগতও ব্রঙ্গের মধ্যে রহিয়াছে ॥ ১॥ 
“উপজে একৈ খাড়তে, হস্তী ঘোড়া উট । 
খাড় বিচারে পাইয়া, নাম রূপ লব ঝুট” ॥ ২ ॥ 
১৫৩ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


এক খাড় বা চিনি দ্বারা হস্ত, ঘোড়া, উট নানা প্রকার খেঙগনা 
প্রস্তুত কর! হয় কিন্ত বিচার করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে কেবল খাড়ই 
পাওয়া যায় মাত্র সেই রূপ নাম রূপ সকলই মিথ্যা এক ব্রগগই সত্য ॥২॥ 
“কবীরা লোহা এক হায়, গ্নে মে হায় ফের! 
সা হীকা বখতর বনা, তা হীকা সম সের” ॥ ৩॥ 
হে কবীর, লৌহ একই, এ লৌহ হ্বারা নানা প্রকার ভ্রব্য 
প্রস্তুত হয়, এ লৌহ হার! “শমসের” তলওয়ার প্রস্তুত হয় আবার 
এ লৌহ দ্বারাই “বধতর” বন্ধ প্রস্ুত করা হয়॥ “মিনি আমাকে 
মারিয়াছেন তিনিই আমাকে ছুঞ্ধ পান করাইতেছেন” প্রীরামকৃ্ণ 
কথা মৃত। “সাপ হয়ে কাট ভূমি ওঝা হয়ে ঝাড়” ॥ ৩ & 
স্গালক্কো অভ্রঙ্গ ॥ ১৮ ॥ 
“কালহস্মি লোকক্ষয়কৎপ্রবৃদ্ধ:”। 
“মালী আবত দেখিকৈ, কলিয়। করে পুকার। 
ফুলী ফুলী চুনি গাই, কাল্থি হামারী বারণ ১॥ 
ফুলের বাগানের মধ্যে মালীকে আসিতে দেখিয়া ফুলের কলিগুলি 
ভয়ে চীৎকার করিতেছে । যে ফুলগুলি ফুটিয়াছে মালী তাহাদিগকে 
তুলিয়া লইল। কাল আমাদের “বার” বা পালা_অর্থাৎ মালীকাল 
আমাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাইবে ॥ ১॥ 
“ফাগন আবত দেখিকে, বন রোতা মন যাহি'। 
উচী ডারীপাত থা, পীরা হো হো জাহি” ॥ ২॥ 
১৫৪ 


মহাত্মা কবরের বাণী 


ফাল্গুন মাস আসিতেছে দেখিয়া বন সকল মনে মনে রোদন 
করিতেছে-_“আমাদের ডাল ও পত্র সকল উচ্চ ছিল, এখন সকলই 
ক্রমে ঝরিয়। পড়িবে ॥ ২ ॥ 
“তরুবর পাতিসে। কহৈ, শুন পাত এক বাত। 
ইয়া ঘর ইয়াহী রীতি হ্যায়, ইক আবত ইক জা্ভ' ॥-৩॥ 
তরুবর পত্রদিগকে বলিতেছেন হে পত্র সকল? আমার একটা 
কথা শ্রবণ কর, আমার এই ঘরের এই রীতি একটা পত্র আসিতেছে 
আর একটা যাইতেছে ॥ ৩॥ 
“কবীরা গাফিল ক্যা ফিরৈ; আদা কাল নজদীকৃ। 
কান পকরিটৈ লেচলা, জেঁযা অজাকো খটাক্‌” ॥ ৪ ॥ 
হে কবীর তুমি "গাফিল” অসাবধান ভাবে কেন ফিরিতেছ? 
তোমার কাল নিকটে আঁমিতেছে। ছাগদিগকে বলিদান করিবার 
জন্ত "থটাক” যেমন লইয়া যায়। ছাগের স্টায় তোমাকেও কান ধরিয়! 
সেইরূপ কালে লইয়া যাইবে' হিন্দুস্থানে “থটাক” বলিয়া এক 
জাতি আছে তাহার! ছাগ বলি দেয় ॥ ৪ ॥ 
“হাম জানেখে খাহিংগে, বহুত জমী বহু মাল। 
জে'্যাকা ত্যোংহিরহা, পাক্ড়িলে গয়া কাল” ॥ ৫ ॥ 
আমি মনে করিয়াছিলাম যে বন জমি ও বহু ভ্রব্য আমি 
উপভোগ করিব, যেখন দ্রব্য তেমনই রহিয়া গেল আমাকে কাল 
ধরিয়া লইয়া গেল ॥ ৫ ॥ 
১৫৫ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


“চলতী চাকী দেখিকৈ, দিয়া কবীরা রোয়। 
দে! পাটন বিচ আয়কৈ, সাবত গয়া ন কোয়ঙ ॥ * ॥ 
.শ্ীকবীরজী একদিন জাতা ঘুরিতেছে দেখিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে আকাশ মণ্ডল 
জাতার "একখানি পাট ও ভূমগুল জাতার অপর খানি পাট। 
জাতার এই দুই পাটের ভিতর আসিয়া কোন প্রামীই স্থির থাকিতে 
পারিল না। সকলই পিষিত হইয়া গেল। কাল সকল প্রাণীকেই 
শস্তের স্তায় পেষন করিয়া গুড়া করিয়া ফেলিল ॥ ৬ ॥ 
“আসৈ পানৈ জো ফিরৈ, নিপট পিসাবৈ সোয়। 
কীলাসো লাগারহৈ, ভাকোবিত্ব ন হোয়”॥ ৭7 
শ্রীকবীরঞ্জী পুনঃরায় চিন্তা করিয়া বলিলেন যে এই জাতার 
আসে পাশে যে সকল শশ্ত রহিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পিষিত হইয়া 
যাইবে। কিন্তু যে সকল শ্তরূপ প্রাণী সংসাররূপ জাতার “কীল” 
খিলরপ ঈশ্বরের সহিত লাগিয়া থাকে তাহার কোন বিশ্ব হয় না। 
জাতার খিলের নিকট ষে সকল শস্ত থাকে তাহা গুড়া হয় না। 
যে সকল প্রাণী ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে 
কালরূপ জাতা পেষন করিতে পারে না! ॥ ৭ ॥ 
“চাকী চলী গুপালকী, সব জগ পীসা ঝারি। 
রূঢ়া শব কবীরকা, ভারা পাট উখারি” ॥ ৮॥ 
“গুপালকী” ভগবানের “চাকী” অর্থাৎ জাতা কালরূপ জাতা 
১৫৬ - 


মহাত্ম! কবীরের বানী 


চলিতেছে । কাল এই জগতের সকল প্রান্নীকেই পেষন করিয়া 
ফেলিল। শ্রীকবীরজী বলেন যে আমার এমনই প্রূঢা শব্ব” উৎকৃষ্ট 
শব অর্থাঞ্চ রাম নামরূপ শব্ধ যে এই কালরূপ জাতার পাট উৎপাটিত 
করিয়া ফেলিয়াছি। আমার এই রাম নাম শব্ধ জীব হৃদয়ে 
ধারণ করিতে পারিলে-কাল আর তাহাকে পেষন, করিতে 
পারিবে না ॥৮॥ 

গজো পহ্রা সো ফাটিয়া, জো৷ খায় সো জায়। 

কবীরা রামানন্দকা, দীয়া হী রহিজায়” ॥ ৯॥ 

শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি যে বস্ত্রাদি পরিধান করিতাম 

তাহা কালে “কটিয়া” অর্থাৎ ছিড়িয়া গিয়াছে। যাহা ভোজন 
করিয়াছি তাহাও কালে ক্ষয় হইয়াছে। হে কবীর খ্রীণ্ুরু রামানন্দ 
আমাকে যাহা দিয়া ছিলেন। তাহাই বহিয়া গিয়াছে। সেই 
রাম নাম মন্ত্র যাহা রামানন্দের নিকট পাইয়াছি তাহা কালে ক্ষয় 
করিতে পারিবে না ॥ ৯ ॥ 


শুক্র তাশনবেগি অভ্র ॥ ৯১৯ ॥ 


পনায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য” 
শ্রুতি বলিতেছেন যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম বলে বলবান নহেন তিনি__ 
পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারিবেন না। সাধক ও বীর পুরুষ 
বা সৈনিক একই সমান। সাধন ক্ষেত্র ও সংগ্রাম ক্ষেত্র উভয়ই 
পু ১৫৭ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


তুল্য ভ্রীকবীরজী তাহা "শুরতানকো অঙ্গ” নামক বাণীতে 
দর্শীইয়াছেন। 
*কৌনে পরা ন ছুটি হায় শুস্থরে জীব অবুঝ । 
কবীর মণড় ময়দানমে, করি ইন্দ্রিন সো জুব” ॥ ১॥ 
হে "সবোধ জীব! শ্রবণ কর। সংসারকপ যুদ্ধ ক্ষেত্রের কোণে 
পড়িয়া থাকিলে ছুটিতে বা মুক্তা হইতে পারিবে না। কৰীর 
বলেন সাধনরূপ যুদ্ধের ময়দানে হে জীব প্রবেশ কর ও ইন্ড্রিয়গণের 
লহিত যুদ্ধ কর। 
_. শ্আয় মা সাধন লমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে” সাধক 
রসিক চজ্জ রায় ॥ ১॥ 
“কবীরা শুর সোই সরাহিয়ে, লড়ৈ ধনীকে হেত। 
পুরজা পুরজ! ভয় পড়ৈ, তবু না ছা়ৈ ক্ষেত ॥ ২। 
হে কবীর! সেই শূরবীরই প্রশংসার যোগ্য যিনি প্ধনীকে 
হেত” ভগবান বা! প্রভৃকে লাভ করিবার জন্ট যুদ্ধ করেন। “পুরজা 
পুরজা" টুকর। টুকরা হইয়া পড়ে তবুও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া 
যায় না॥ ২। 
"খেত না ছাড়ে শূরমণ, জুবৈ বৈরদল মাহি 
আশ! জীবন মরণকী, মনমে রাখৈ নাহি” ॥ ৩॥ 
বীর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। শক্রদলের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ 
করিতে থাকেন। জীবন মরণের আশা কখনও মনে রাখেন না॥ ৩৫ 
১৫৮ 


মহাত্া কবীরের বাণী 


“সাধু, মতী আউর শৃরম! কব ন ফেরৈ পীঠ। 
তীনো নিকসি জো বাহুরৈ, তাকো মৃহী মধ দীঠ ॥ ৪ ॥ 
সাধু সতী এবং শূর তাহারা কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না। 
এই তিন জন গৃহ হইতে বহি্গত হইয়া! পুনঃবায় যদি গৃহে ফিরিয় 
আসেন তাহা হইলে তাহাদের মুখ কেহ দর্শন করিও না ॥ ও ॥ 
“তীর, তোপ বরছী বহে, বিগসি জায়গা চাম। 
শূরাকে ময়দানমে কায়রকা ক্যা কাম” ॥ ৫ ॥ 


এই লাধনরূপ ষুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বীরের চারি দিকে 
তীর তোঁপ, বরমী চলিতে থাকে বীরের শরীরের চর্্ঘ উঠিয়া যায়। 
এই প্রকার যুদ্ধক্ষেত্র বীর পুরুষেরই যোগ্য__এখানে প্রবেশ করা 
কি কাপুরুষের কাধ্য ? ॥ ৫॥ 


“জবলগ ধরপর নীস হায়, শর ন কহাবৈ কোয়। 
মাথা টুটে ধর লড়ৈ, কবন্ধ কহাবৈ সোয়” ॥ ৬ ॥ 


যতক্ষণ যোদ্ধার ধড়ের উপর মস্তক থাকে ততক্ষণ তাহাকে 
কেহ বার বলে না। মস্তক কাটিয়া ফেলে, ধড় যুদ্ধ করিতে থাকে । 
তাহাকে কবন্ধ বলে ॥ ৬৪ 


“তীর তোপর্সো জো লড়ে, সো তো শূর ন হোয়। 
মায়া ত্যজি হরিকো ভজৈ, শূর কহাবৈ সোয়” ॥ ৭1 


তীর ও তোপ ছারা ষে যুদ্ধ করে তাহাকে সুর বা বীর বলা' 
১৫৯. 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


যায় ন। ! মায়া ত্যাগ করিয়া যে ভগবানকে ভজন। করে তাহাকেই 
বীর বলা যায়॥ ৭॥ 


“শুরা নোই সরা হিয়ে, অঙ্গে ন পহরে লোহ। 
জুঝৈ সব বন্ধ খোলিকৈ, ছাড়ে তনকা মোহ” ॥ ৮॥ 


নেই *বীরই প্রশংসার যোগ্য; যিনি অঙ্গে “লৌহ” লৌহের 
বর্ম পরিধান করেন না। তিনি শরীরের মোহ ত্যাগ করিয়া সকল 
বন্ধন খুলিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৮॥ 
“কবীরা তোড়া মান গড়, লুটা পাটো খান। 
জ্ঞান কুহাড়ী কর্ম বন, কাটি কিয়া মৈদান” ॥ ৯॥ 


শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি অভিমান (অহঙ্কার) রূপ 
শক্রর গড় বা দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। “পাটো খান” অর্থাৎ কাম, 
ক্রোধ, মদ, মোহ, লোভ এই পাঁচটা খনি লুটিয়াছি। আমি জ্ঞান 
রূপ কুঠার দ্বার! কর্ম্মরূপ বন কাটিয়া! ময়দান করিয়! ফেলিয়াছি ॥ ৯॥ 


“কবীরা তোড়া মান গড়, মারা পাচ গনীম। 
সীস নাবায়। ধনীকো, সাধী বড়ী মহীমূ” ॥ ১০ ॥ 


শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি-_-অভিমান বূপ শক্রর গড় 
বা ছুর্ম ভাঙ্গিয়া_ পাঁচটা শক্র, কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ, লোভ 
মারিয়৷ ফেলিয়াছি। শক্রর হূর্গ জয় করিয়া “ধনী” অর্থাৎ প্রত 
পরমেশ্বরের নিকট যাইয়া মস্তক অবনত করিতেছি। "সাথ! বড়ী 
১৬৭ 


মহাত্মা! কবীরের বানী 


মহীম” প্রস্থ আমি বড়ই অসাধ্য স্ধন করিয়াছি। “স্িজ রসিক 
চন্দ্রে বলে, তোমারই বলে মাজিনিব তোমায় সমরেশ ॥ ১০ ॥ 
শ্লাম্সনেগে অভ্র ॥২০॥ 
“জহি শক্রং মহাবাহো কাম রূপং ছুরা সদমূ”॥ 
“গায়, রোয় হাসি খেলিকৈ, হরত নবনকে প্রাণ 
কহৈ কবীর হয়া ঘাত, লমুবৈ সন্ত সুজান” ॥ ১॥ 
নারীগণে কখন গান করিয়া, কখন ক্রন্দন করিয়া, কখন হাঁসি 
খেল! করিয়া! সকলের প্রাণ হরণ করে। কবীর বলেন এই আঘাভ 
স্বজন সাধৃগণ বুঝিতে পারেন। "ন্বভাব এষ নারীণাং নরাণা মিহ 
ফূষণম্ূ”। মঙ্গু॥ ১॥ 
“নারী নদী অথাহ জল, বুড়ি মুয়া সংসার । 
য্যায়সা সাধু ন মিলৈ, জাসো উতরে পার” ॥ ২1 
নারী নদী স্বরূপ, ইহাতে অঠাই জল, এই নদীতে সংসারের 
লোক ভবিয়া মরিল। এমন সাধু মিলিল না যাহার সহিত ভব- 
সাগর পার হইতে পারি। শ্রীরামরুষ্ নারীকে “বিশালক্্ীর দোয়া” 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ 
“গায় ভৈস ঘোড়ী, গাধী, নারী নাম হ্যায় তাল। 
জা মন্দির মে ইয়ে বসে, তইা ন কীজৈ বাস” ॥ ৩। 
শ্রীকবীর জী সাধক দিগকে বলিতেছেন হে সাধুগণ--ষে মন্দিরের 
অধ্যে গাভী, মহিষী, ঘোড়ী, গাধী, বাস করে তোমরা সে মন্দিরে 
১১ ১৬১ 


মহাত্বা কবীরের বাণী 


ও বাস করিও না_-কারণ ইহারা সকলেই নারীনম্বরূপ॥ ভগবান 
মন্ বলিয়াছেন 

“মাত্রা স্বত্ত্া হুহিত্রা বা ন বিবিজ্তালনো ভবে” 
' মাতা, ভগিনী, কন্তা প্রভৃতিরও সহিত নিজ্জন গৃহে বান 
করিতে নাই ॥ ৩॥ 


পএক কনক অরু কামিনী, বিষ ফল কিয়া উপায়। 
দেখত হীতে বিষ চটে, চাখত হী মরি যায়” ॥ ৪ ॥ 
কনক ও কামিনী বিষফল উৎপন্ন করে। দর্শন করিলে কাম 
বিষের উৎপত্তি হয়। চাখিলে মৃত্যু হয় ॥ ৪ ॥ 


*রজ বীরজকী কোঠনী, তা পর সাজ্যো ঈপ। 
এক নাম ৰিন্‌ বুড়সী, কনক কামিনী কুপ” ॥ ৫॥ 
নারীর দেহ রুজ ও বীর্য্যের কুটির মাত্র, ভাহার উপর রূপের 
সাজ। শ্রীকবীর জী বলিতেছেন হে জীব! ত্তগবানের নাষে 
তোমার রতি হইল না--তুমি কনক ও কামিনী রূপ কুপে ডুবিয়া 
মরিলে ॥ € ॥ 
বুদ খিরী নর নারীফা, জ্যায়সী আতম ঘাত্‌। 
'্অজ্ানী মানৈ নাহী, এহি বাত উৎপাৎ” ॥ ৬ ॥ 
নর ও নারীর বিন্দু ক্ষরণ হইলে উহা আত্মঘাতের তুল্য। 
অজ্ঞানীগণ ইহা মানে না, ইহা বড়ই উৎপাতের কথা ॥ ৬ 
১৬২ 


মহাতআা কবীরের বাণী 


“কতা বহায় বহি গয়া, কেতা বহি বহি জায়। 
য্যায়লা ভেদ বিচারি কৈ, তুম, গোতা খায়” | ৭॥ 
এই নারী রূপ নদীতে পড়িয়া. কত লোক ভালিয়া গিয়াছে। , 
প্রতিদিন কত ভাসিয়া ৰাইতেছে, এই রহস্য অবগত হইয়া হে কবীর | 
তুমি এই নদীতে ভুব দিও না॥ ৭॥ 

“অবিনাশী বিচ ধার তিন, াবনজজীলার। 
জো কোই ইনতে বাচি চলৈ, সোই উততরে পার” ॥ ৭ ॥ 
“অবিনাশী" পরমাত্মার ও জীবের মধ্যে তিনষ্টা নদীর ধারা 
ৰহিতেছে। নে তিনটা নদীর ধার এই কুলাভিমান, কাঞ্চন ও 
নারী। যদি কেহ এই তিনটা নদী বীচিয়া চলিতে পারে অর্থাৎ 
পার হইতে পারে তাহা হইলে €-ই ব্যক্তিই ভগবানকে পাইতে 

পারিবে । 


সত. 0801791 597৪ 0০0. 200 2020070 1)” মহাখ্! 
ঈশ|॥ ৭॥ 
আাম্ুবেচা অক্ষ ॥ ৬১॥ 
পসাধ্‌ ফ্যায়সা চাহিয়ে, ছুখৈ দুখাবৈ নাহি। 
ফল ফুল ছেরে নহী, বসৈ বল্ীচা মাহি” ॥ ১ ৫ 
সাধু এমন হওয়া উচিত, ধিনি নিজে ছুঃখ অনুন্ভব করেন না 
পরকেও ছুংখ দেন না। তিনি সংসার রূপ বাগিচার মধ্যে বাশ 
করেন বটে কিন্তু বাগিচার ফল ও ফুল ছিডিয়া ভোগ করেন না। 
শ্রীরাম কুষঃ এইরূপ বাণী বলিয়াছেন ॥ ১ ॥ 
১৬০ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


“সাধু কহাবন কঠীন হায়, জেযা লম্বী পেড় খর । 
চটৈ তো চাঁখৈ প্রেম রস, গিরৈ তো চকনা চুর” ॥ ২ ॥ 
সাধু হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। উহা! লম্বা খেজুর গাছের তুল্য । 
লম্বা খের গাছের উপর চড়িতে পারিলে-__প্রেমরস” “চাখা” 
বা আশ্বাদ লওয়৷ ঘাইতে পারে বটে। কিন্ত পতন হইলে চুর চুর 
হইতে হয় | ২॥ 
“সাধু ভূ খা ভাব কা, ধন কা ভূ খা নাহি। 
ধনকা ভু-কা জো ফিরৈ, সোতো সাধু নাহি”॥ ৩॥ 
সাঁধুগণ ভক্তিভাবের "তূখা” অর্থাৎ ভক্তি ও প্রেমের ক্ষুধা 
লইয়া জগতে বিচরণ করেন। সাধুগণের ধনের ক্ষুধা নাই। 
- ধনের ক্ষুধা লইয়া যাহারা জগতে বিচরণ করেন তাহারা সাধু 
নহেন ॥ ৩৫ 
চান্ন্চন্ষো অক্র | ছ ২. 
পনাচৈ গাবৈ পদ কহৈ, নাহী হরিসো! হেত। 
কহৈ কবীর কো নীপজৈ, বীজ বিহুনা খেত” ॥ ১ ৪ 
ভগবানের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে-নর্তন, কীর্তন, শ্লোক বা 
পদ পাঠ করায় কোন ফল নাই। শ্রীকবীর জী বলেন ভক্তিরূপ 
বীজ ভিন্ন হৃদয় রূপ ক্ষেত্রে কোঁন ফল বা শশ্ত উৎপন্ন হইতে 
পারে না॥ "গুরু রোপন করেছেন বীজ ভক্তিবারি ভার 
সেচনা” | ১॥ 
১৬৪ 


মহাতা! কবীরের বাণী 


“শিষ্ক শাখা বহুতহি কিয়া, মাধ কিয়া ন মিত। 
চালে থে হরি মিলন কৌ) বীচহি আটকা চিত” ॥ ১1 
শ্রীকবীর 'জী পণ্ডিত দিগকে বলিতেছেন, হে পণ্ডিতগণ, আপনারা 
শিষ্, ও শাখা ত অনেক করিয়। মোহস্ক হইয়া বলেন! কিন্ত 
“মাধো” মাধব বা ভগবানের সহিত মিত্রতা করিলেন না। আপনারা 
ভগবানের সহিত-মিলিত হইবার জন্ত চলিয়াছিলেন। কিন্তু আপনা- 
দের চিত্ত “বীচহি” অর্থাৎ মধ্যস্থানে আটকিয়া গেল, ভাব এই যে 
শিগ্প শাখা! বহু মিলিল-_«গুরুগিরী” “মোহ্‌ন্ত গিরী” মিলল ভগবান 
মিলিলেন না ॥ ২ ॥ 
"পপ্ডিত আউর মসাল চী, দোু স্বুঝে নাহি 
আউরণ কো করে চান্দনা, আপ আবন্ধেরা” মাহি ॥ ও ॥ 
গঞ্ডিতগণ ও মসালচীগণ উভয়েরই বোধ শক্তি নাই তাহারা 
অপরকে আলোকিত করেন কিস্ত নিজেরা অন্ধকারের মধ্যে 
থাকেন ৩॥ 
স্মম্মম্বেো অঙ্জ।। ২৩ ॥ 
পকবীরা মন মরকট ভয়া, ক ন নেক ঠহরায়। 
রাম নাম বান্ধে বিনা, জিত ভাবে তিত জান” ॥ ১॥ 
শ্ীকবীর জী বলিতেছেন যে আমার মন “মরকট” বানরের স্তায় 
হইয়াছে। কখনও “নেক” উতকুষ্ট বা ভাল স্থানে অবস্থান করে না। 
এই মন রূপ মরকটকে রাম নামে বন্ধন করিতে না পারিলে-__এই মন 
ষথ! ইচ্ছা তথায় চলিয়! যাইবে ॥ ১॥ 


১৬৫ 


হাতা কবীরের বাণী 


"পহিলে ইয়ে মন কাগ থা, জীবন করা ঘাত। 
অব ইয়ে মন হংস! ভয়া, মোতী চুগি চুগি খাত” ॥ ২ ॥ 


আমার এই মন পূর্বে কাকের ন্তায় ছিল, জীব হত্যা করিত। 
এখন “হংসগ হইয়াছে।  “মোতী”  বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ 
করিতেছে ॥ ২॥ 


ফলস সলান্রগত্কো অজ্ঞ ॥ ৯৪ 


চণ্লু চলু সব কোই কহৈ, পঙ্থাচৈ বিশ্ললা কোয়। 
এক কনক আইর কামিনী, ছুলভ ঘাটি দোয়” ॥ ১। 


ভগবানের পথে যাইবার জন্ত সকলেই “চল চল” বূলে বটে কিন্তু 
বিরল ছুই এক জন সেই পথে পৌছিতে পারে। এই পথের মধ্যে 
কামিনী ও কাঞ্চন রূপ ছুইটা উচ্চ পর্ব্বতের ঘাট রহিয়াছে । তাহ 
কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১ ॥ 
"কবীরা মারগ কঠিন হ্থায়, কোই.ন.সকই জায়। 
গয়ে তো বহরে নহী, কুশল কহৈ কো আয়” ॥ ২ ॥ 
শ্বকবীর জী বলিতেছেন যে. সেই “মারগ” পথ বড়ই কঠিন। 
প্রায় কেহই- সেই পথে যাইতে পারে না। যদি কেহ সেই স্থানে 
গমন করেন তিনি আর ফিরিয়! আসিয়া সেই স্থানের কুশল সংবাদ 
দিতে পারেন না। ভাঁবহএই ষে সচ্চিদানন্দ সাগরে ভূব দিলে মে 
আর ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও কোনও কথা বলিতে পারে না। 
১৬৬ 
রর 


মহাত্মা কবীরের বানী 


পাছে 1056 0০৩176 00 08৮5119: 1৪0017)9.” পুনের পুতুল 
সমুদ্র মাপ করিতে গিয়াছিল যেই নমৃদ্রে নামী অমনি গলে |1গেল__ 
সমুদ্রে কত জল কে আর খবর দিবে ?” ই্রীবামকুষ্ণ ॥ ২ ॥ & 
“জো দেখৈ মো কহৈ নহী, কহৈ সো দেখে নাহি | . 
শুনৈ সো সমঝাবে নহশী” 
"জো পকট়ৈ সো৷ চলৈ নহী, চলৈ সো পকড়ৈ নাহি” ॥ ৩॥ 
শ্রীকবীর জী একদিন এক পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন দেখুন__ 
যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিয়াছে__সে বলে না-_বা বলিতে পারে না। 
যে বলে সে.দেখে নাই। যে গুনিয়াছে সে অন্তকে বুঝাইতে পারে 
না। যে তাহাকে ধরিয়াছে সে আর চলিতে পারে না-_বা চলে 
না) যে চলে সে তাহাকে ধরিতে পারে নাই ॥ ৩ | 
“কহীাতে তুম জো আইয়া, কোন্‌ তুমহায়া ঠাম্‌। 
কৌন তুমহারা জাতি হায়, কোন পুরুষ কো নাম” ॥ ৪ ॥ 
“কোন তুমহারা জাতিহ্থায়, কোন তুমহারা নাম। 
কোন তুমহারা ইষ্ট হ্যায়, কোন তৃমহারা গাব” ॥ ৫ ॥ 
একদিন এক পণ্ডিত শ্রীকবীর জীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
“তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? : তোমার স্থান কোথায়? তোমার 
কফি জাত? তোমার কি নাম? তোমার ইষ্টদ্দেব কে? তুমি 
কোন গ্রামে বাস কর 17 ॥ ৪ ॥ কবীরজী এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর 
করিয়াছিলেন ঃ-- 


১৬৭ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


“অমর লোকতে আইয়া, সুখকে সাগর ঠাম। 
জাতি হামাধী অজাতি হায়, অমর পূরুষ কো নাম” ॥ ৬ ॥ 
জাতি হামারী আত্মা, প্রাণ হামারা নাম। 
অলখ হামার! ইস্ট সায়, গগন হামারা গ্রাম” ॥ ৭॥ 
আমি অমর লোক হইতে আসিয়াছি, সখ সাগরে আমার 
স্থান। অজাতিই আমার জাতি। আমার নাম অমর পুরুষ। 
আমার আত্মাই জাতি, প্রাণই আমার নাম। অলথ নিরগ্রন আমার 
ইঞ্টদেব। গগন আমার গ্রাম ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ 
হিনতীক্কো অঙ্গ ॥ ডে ॥ 
“ক্যা মুখ লে বিনতী করু, লাজ আবত হায় মোহি' 
তুম দেখত অথগুন কিয়া, ক্যায়সে ভাউ তোহি”॥ ১ 
শ্ীকবীর জী ইহুদী ভক্ত রাজধি ডেভিড ও কবি বিগ্তাপতির 
স্তায় ভগবানের নিকট আত্ম নিবেদন করিতেছেন “হে প্রভু! কোন, 
মুখ লইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিব? তোমার নিকট প্রার্থনা 
করিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে! তুমি দেখিয়াছ আমি 
“অবগুণ” বহু পাপ করিয়াছি। কেমন করিয়া তাহা তোমার 
নিকট গোপন করিব? “মা এবার বড় ভয় হয়েছে। 
চিত্র গুধ বড়ই শক্ত যা করেছি তাই লিখেছে” 
কাঙ্গাল কয় যা করেছি যা ভেবেছি, নব জেনেছে সেই 
একজনা” ॥ ১॥ 
১৬৮ 


মহাত্মা কবীরের ৰাণী 


“সাহব তুম জনি বীন রৌ, লাখ লোগ মিলি জাহি' । 
হামসে তুমকু বহুত হথায়, তুমনে হামকো নাহি” ॥ ২॥ 
হে প্রভু? তুমি আমাকে বিস্মৃত হইও না। তোমার উপ্গা- 
সক বা সেবক লক্ষ লোক মিলিয়া যাইবে । আমার ন্তায় বহলোক 
তোমার আছে। কিন্ত তোমার মত আমার আর কেহই নীই ॥ ২॥ 
“অবগুন মেরা বাপজী, বখশ গরীব নিবাজ। 
জো ম্যায় পুত কুপুত হো, তোহি পিতাকো! লাজ” ॥ ৩ ॥ 
হে পিতঃ, হে "গরীব নিবাজ” দীনবন্ধু আমার “অবগুন” 
পাপ_ ক্ষম। কর। আমি কুপুত্র বটে কিন্ত ইহাত পিতাঁর লজ্জার 
কথা “কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনত” ॥ ৩॥ 
“মেরা মুঝকো কুছ নহী, জো কুছ হায় সব তোর। 
"তেরা তুঝকো৷ সেপতাহু, ক্যা লাগে গা মোর” | ৪ ॥ 
শ্রীকবীর জী বলিতেছেন যে “হে প্রতৃ, “আমি,” “আমার” 
বলিয়া কিছুই নাই, যাহ! কিছ আছে সকলই তোমার। তোমার 
বন্ত তোমাকেই নমর্পণ করিতেছি! তাহাতে আমার কি লাগিবে? 
*তজ্জলানীর্তি শ্রুতি | ৮79 1,010. ৪৮০, ৪20. 60051,010 17902 
09057) 2৪5, 10199560 09. 009 08078 ০৫ 6)9 [১010 
হ০০,॥ 9 ॥ 


১৬৯ 


মহাত্মা কবীরের বাণী। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


“ইদং তে নাহতপক্কায় নাহ ভক্তায় কদাচন।” গীতা 
“বিন দেখে ওয়াহি দেশকী, বাতৈ কহৈ সো কুর। 
আপৈ খারী খাতা হ্যায়, বেচত ফিরত কফুর ॥ ১॥ 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে “এ দেশ না দেখিয়া অর্থাৎ সদগুরুর 
কৃপায় ঈশ্বর দর্শন না করিয়া য্দি উহার কথা কেহ ৰলে অর্থাৎ ঈশ্বর 
তত্ব সন্ধে উপদেশ দেয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি “কুর” ক্রুর বা 
কুটিল। সে ব্যক্তি নিজে “খারী” অর্থাৎ খার বা ভক্ম ভোজন 
করিয়া অপরের নিকট দ্রব্য গ্রহণ করতঃ কপূর বিক্রয় করিয়া 
থাকে ।” শ্রীরামকৃষ্ণ শশধর তর্কচুড়ামণিকে বলিয়াছিলেন "তুমি 
কি চাপড়াম্‌ পেয়েছ, যদি চাপড়াস না পেয়ে থাক তবে তোমার 
উপদেশ কেহ মানবে না ”॥ ১ ॥ 


“চলতে চলতে পণ্ড থকা, নগর রহা নৌ কোশ। 
বাঁচহিমে ডেরা পর্যো, কহো। কোন্‌ কো দোষ্‌ »। ২॥ 


হে জীব! চলিতে চলিতে অর্থাৎ চৌরাশীলক্ষ ঘোশী ভ্রমণ 
১৭5 ক্র 


মহাত্মা কবরের বাণী 


করিতে ২ তোমার “পণ্ড” পদ বা চরণ “থকা” ক্লান্ত হইয়া পড়িল। 
লেই নগর অর্থাৎ সচ্চিঙ্ানন্দরূপ নগর এখনও নয় ক্রোশ দূরে রহিল। 

“বীচহিমে ডেরা পর্যো” মধ্য স্থলে তুমি "ডেরা” বা বাসা 
করিলে__অর্থাৎ সংসারের কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হইলে। বলত 
এই দোষ কাহার ? ॥ ২॥ 


“কবীরা জাত পুকারিয়া, চটি চন্দনকী ডার। 
বাট লাগায়ে না৷ লগৈ, ফির ক্যা লেত হামার ”॥ ৩॥ 


শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে আমি চন্দন বৃক্ষের ডালের উপর 
আরোহণ করিয়া “পুকারিয়া” চিৎকার করিয়া জীবদিগকে বলিতেছি 
হে জীবগণ ! তোমরাও এই ভগবানরূপ চন্দন বৃক্ষে আরোহন কর। 
আমি “বাট” পথ প্রদর্শন করিতেছি । তবুও সেইপথে লাগিতেছ না। 
তোমরা "আমার কি গ্রহণ করিলে? অর্থাৎ তোমরা আমার 
'কানও কথা গ্রাহ্া করিলে না ॥ ৩। 


আন রতন কো ষতন করু, মাটীকা শৃঙ্গার। 
আয়া কবীরা ফিরি গয়া, ঝুট হ্যায় হংকার ॥ ৪ ॥ 


বরঙ্জ্ঞান, রত্বের তুল্য, তাহা৷ প্রাপ্ত হইবার জন্ত-যত্ব কর। মাটার 
বিকার এই অনিত্য শরীর তাহার সহিতই "শৃ্গার” বা রম্ণ 
করিতেছ। “কবীর” ( কায়াকা-বীর কবীর ) হে জীব! তুমি 
সংসারে আসিলে কিন্তু ভগবানকে জানিতে পারিলে না। অনর্থক 
১৭১ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


মিথ্যা অহঙ্কার করিয়। সংদার হইতে ফিরিয়া গেলে। ভাব এই ষে 
মাটার দেহ লইঙ্গা আমি ব্রাঙ্গণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্বু, আমি 
শুদ্র এইরূপ অভিমান করিয়া ফিরিয়া গেলে। মানব জীবন নষ্ট 
করিলে ॥ ৪ ॥ 

“সাধু হোনা চাহ জো,» পক্কাকে সঙ্গ খেল। 

কাচ্চা সরসো পেরিকে, খরী ভয়া ন তেল "॥ ৫ ॥ 

তুমি যদি সাধু হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে “পাক্কা” অর্থাৎ 

যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত খেলা কর বাসঙ্গ কর 
কাচ সরিদা পেড়িলে খলিও হইবে না তৈলও হইবে না। ভাব 
এই যে সংসারাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করিলে ইহ লোক ও পরোলোকের 
কোনও কাধ্য হইবেনা ॥ ৫॥ 

পসিংহকেরী খালরী, মেঢা ওঢে জায়। 

বাণীতে পহি চানিয়া, শব্দহি দেত, বাতায় ” ॥ ৬ ॥ 

সিংহের প্থালরী” চর্খ দ্বারা যদি ভেড়াকে “ওঢ়ে” আবুত করা 

যায়, তাহা হইলে “বানী” হারাই ভেড়াকে চিনিয়া লওয়া যায়। 
“শবধই বাতাইয় দেয় যে এই জীবটা ভেড়া, এ সিংহ নহে। ভাব 
এই যে সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি নাধুর পোষাক পরিধান করে) 
তাহার বাক্যের দ্বারাই তাহাকে চেনা যায় থে এ ব্যক্তি ঈশ্বরজ্ঞ 
(সিংহ) নহে। “তাবচ্চ শোভতে মৃর্খো যাবৎ কিফিন- 
ভাষতে ”॥ ৬॥ 
১৭২ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


'আউরনকো সমুঝাবতে, মুখমে পড়েগা রেত। 
রাশি বিরাণী রাখতে, খায়া ঘরকা খেত ”॥ ৭॥ 


অন্তকে উপদেশ দিতে ২ তোমার মুখে “রেত” ধূলি বা বালুকা 
পড়িল। “বিরানী” অপরের প্রাশি” অর্থাৎ ক্ষেত্রের শস্য কিন্বা . 
দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে যাইয়া তোমার নিজের ঘরের “থেত” কালে 
খাইয়া ফেলিল। ভাব এই যে তোমার নিজের আত্ম জ্ঞান হইল 
না কেবল পরকে উপদেশ দিয় গেলে ৭॥ 


“লোহে চুস্বক প্রীতি জস, লোহা লেত উঠায়। 
্যা়সা শব্দ কবীরকা, কালতে লেই চুড়ায় ॥” ৮1 
লোহার সহিত চুঙ্ধকের যেমন প্রীতি, চুম্বক লোহাকে দেখিলে 
উঠাইয়া লয়। শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে জীব? আমার রাম নাম 
শব এমনই বলবান যে চুবকের স্তায় জীবরূপ লোহার কণিকাকে 
কালের হাত হইতে ছাড়াইয়। বা উঠাইয়া লইতেছে ॥ ৮॥ 


“বিহু বন্ধনতে বাধিয়া, এক বিচারা জীব। 
ক্যা বল ছুটে আপনে, জোন ছুড়াবৈ পীব ॥” ৯ ৫ 


এক বেচারা জীব সংসারের নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে 
অর্থাৎ অষ্টপাশে আবদ্ধ হুইয়াছে। জীব আপন বলে এই বন্ধন 
কাটিতে পারেনা। যদি "পীব” সেই প্রি পরমেশ্বর দয়া করিয়া 
বন্ধন কাটিয়া বা ছাড়াইয়া না দেন ॥ ৯॥ 


১৭৩ 


মহাত্মা কবারের বাণী 


“কাজর কেরী কোঠরী, বুড়স্ত! সংসার । 
বলিহারী তেহি পুরুষকী, পৈঠিকৈ নিকলন হার ॥৮ ১০ ॥ 
এই সংসার কাজলের কুঃ,রী (মায়ারূপ কজ্জল )। সংসারের 

-সকল জীবই এই কাজলের কুঠীতে বুড়িয়া গিয়াছে। এ পুরুষকে 
আমি বলিহারী যাই যিনি এই কাজলের কুঠীর মধ্যে “পৈঠিকে” 
প্রবেশ করিয়া, “নিকদনহার” শরীরে কাজলের দাগ না লাগাইয়া 
বাহির হইয়া আলিতে পারেন। শ্রীরামরু্চ বলিয়াছেন “সংসারে 
থাকৃবি ষেন পাকাল মাছ। পাঁকাল মাছ পাকের মধ্যে থাকে কিন্ত 
গায়ে কাদা লাগে ন| 1” ১০ ॥ 


*্যুব। জরা বালাপন বীত্যো, চৌথী অবস্থা আই। 
জস মূসবাকো তকৈ বিলৈয়া, তস যম ঘাত লগাই ॥” ১১॥ 
প্বালাপন” বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল ক্রমে গত হইল। 
“জল” যেমন “মূসবাকো” মুষিককে “তকৈ” তাকাইয়া থাকে “বিলৈয়া” 
বিড়ালে “তম” সেইরূপ হে জীব “যম ঘাত লগাই” যমরাজ সেইরূপ 
তোমাকে আঘাত লাগাইবেন। “এ যে ভাকে সমন বিড়াল, ভয় 
পেতে ডাকিছে কাঙ্গাল” কাঙ্গাল হরিনাথ ॥ ১১ ॥ 
িবহী তরুতল জায়কৈ, সব ফল লীস্থো চাখি। 
ফিরিফিরি মাত কবীর হ্যায়, দর্শন হী কী ভীখি ॥” ১২ 4 
সকল “তরুতল” সকল বৃক্ষের তলে যাইয়া, সকল ফল "লীস্বো 
চাখি” চাখিয়া অর্থাৎ আস্বাদ লইয়াছি! ভাব এই যে নানাপ্রকার 
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শরীর ধারণ করিয়া সুখ ছুঃখ রূপ নানাফল ভোগ করিয়াছি। 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে প্রন! আমি আর যোনী ভ্রমণ করিতে 
পারিনা--ফিরি ফিরি মাক্ষত দরশন হী কী ভীখি' এখন পুনঃ পুনঃ 
তোমার দর্শনের ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি । সাধক রামগ্রলাদ 
বলিয়াছিলেন-- 
“মুক্ত কর মা মুক্তকেশী। 
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥” 

“বহবো পি ময়া দৃষ্টা। যোনিদ্বারং পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

গর্ভবাশে মহঙ্ংখং আাহিমাং মধুহৃদন |” ১২ ॥ 

“মাহয তেরা গুণ বড়া মাস আবৈ কাজ। 

হাড় ন হোতে আভরণ, ত্বচা ন বাজন বাজ ।” ১৩॥ 

হে মানব! তুমি তোমার দেহের বড়ই অভিমান কর বাস্তবিক 
তোমার দেহ কোন কর্তের নহে । শ্রীকবীরভী তাহা দৃষটান্বারা 
দর্শাইতেছেন যথা-_“গাস ন আবৈ কা” তোমার মাংস কোন কাজ্ছে 
লাগিবে না গঞ্ড গক্ষীর মাংসের মূল্য আছে তোমার মাংসের কোনও 
মূল্য নাই। তোমার হাড় দ্বারা কোন আভরণ প্রস্তত হইবে না। 
হাতী, হরিণ প্রভৃতি পশুর হাড়ন্বায়! নানাপ্রকার আভরণ প্রস্কত 
হয়। “ত্বচা ন বাজন বাজ”_-তোমার চর্ম দ্বারাও কোন বাগ্যযস্্ 
প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু “ভেরা গুণ বড়া” একটা গুণ তোমার বড় 
আছে তাহা এই যে তুমি জ্ঞান ও ভক্তি বলে ভগবানকে লাভ করিতে 
পার ॥ ১৩॥ 
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হীরা পড়া বাজার মে, রহা! ছার লগটায়। 
বহুতক মুরথ চলি গয়ে, পারিখ লিয়া উঠায় ॥” ১৪ ॥ 
জ্ঞান ও ভক্তিরপ “হীরা” সংসাররূপ বাজারে পড়িয়া আছে। 
“রহা ছার লপটায়” ছাই বা ভম্াচ্ছাদিত হইয়! আছে অর্থাৎ বিষয় 
বাসনা অথবা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত আছে । বহু মূর্খলোক এই 
বাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছে কিন্তু “পারিখলিয়া উঠায়” পরীক্ষক 
০১97৮ অর্থাৎ আত্মতন্বজ্ঞ ব্যক্তি এই হীরা উঠাইয়! লয় ॥ 


“স্তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিত মকেক্রজ্ঞ! উপর্যুপরি সঞ্চর 
স্তোন বিন্দেয়ু” ছান্দোগ্যোপনিষৎ ॥ ১৪ ॥ 


ভিবর বিলম্বে বাগমে, বহু ফুলনকী আশ। 
জীব বিলম্বৈ বিষয়মে, অস্ত চলৈ নিরাশ” ॥ ১৫ ॥ 
অ্রমর বাগের মধ্যে প্রবেশ করিয়! “বিলঙ্বে” নানা প্রকার 
ফুলের মধু পান করিবার জন্ত বিলম্ব করিতে থাকে । বহু ফুলের 
মধুপান করিয়াও ভ্রমর তৃপ্তি লাভ করে না। মানবও সেইক্পপ 
সংসার রূপ বাগে-নানা বিষয়ের রস বা মধু পান করিবার জন্ট বিলম্ব 
করিতে থাকে কিন্তু অস্তে মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে নিরাশ হইয়া 
যায় ॥ ১৫॥ 
গলোহে কেরী নাবরী, পাহ্‌ন গরুয়া ভার। 
শিরমে বিষয়কী মোটরী, উতরণ চা হৈ পার” ॥ ১৬৪ 
শ্রীকবীর জী বলিতেছেন__হে জীব! তোমার এই দেহ লোহার' 
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“নাবরী” নৌকার তুল্য। তোমার মন রূপ “পাইন” প্রস্তর সেই 
গুরুতর ভার এই নৌকায় বোঝাই করিয়াছ। তোমার. মস্তকের 
উপর বিষয়ের "মোটরী” গাইট বা বোঝা লইয়াছ। “উতরণ চাহি 
পার”-_তুমি আবার ভব সমুদ্র পার হইতে চাঁও ॥ ১৬। 
“্যায়সী গতি সংসারকাঁ, জ্যো* গাড়র কীঠাট। 
এক পড়া জ্যা গাড়মে, সবৈ ভাত তেহি বাটি”॥ ১৭॥ 
এই সংসারের এমনই গতি--“জেযা গাড়র কী ঠাট” যেমন 
ভেড়ার দল--বা গাড্ডালিকা প্রবাই-_দ্এক পড়া জো গাড়মেশ 
একটা ভেড়া বদি গর্ভে পতিত হয়__“সবৈ জাত তেহি বাট” সকল 
ভেড়া গুলিই সেই “বাট” সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। শ্রীকবীরজী 
বলিতেছেন-_সংসারের লোক এমনই “ভেড়িয়া ধসন” বা ভেড়ার দল 
থে যখন এক ব্যক্তি কোন একটা মত অবলম্বন করে-_সকল লোকেই 
ভেড়ার স্কায় সেই দিকে দৌড়াইতে থাকে সেই মত ভাল কি মন্দ 
হার বিচার করে না এ মতেই সকলে লাগিয়া যায়॥ ১৭॥ 
"রহী এক কী ভই অনেক কী, বেশ্ঠা বহুত ভতারী। 
কহ কবীর কাকে সঙ্গ জরি হ্যায়, বহুত পুরুষ কী নারী”॥১৮ . 
শীভাবান একমাত্র পুরুষ আর সকল প্রকূতি বা নারী, জীবাত্ধী 
পরমাস্মার অংশ। শ্রীকবীর জী তাহার অনেক বাণীতে এই মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই বাণী বারা কবীরজী বলিতেছেন হে জীব 
প্রহী এককী” তুমি একজনের ছিলে, অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ বা পত্থী 
ছিলে! “ভাই অনেককী” এই সংসারে আসিয়া তুমি অনেকের 
ও ১৭৭ 
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হৃইয়াছ। “বেশ্যা বহুন্ড ভাতারী” বেশ্ঠার ষেমন বহুত ভাতার 
বাঁস্বামী, হে জীব) তু্িও বেশ্ঠার স্তায় অনেক ভাতার বা স্বামী 
জংপ্রহ করিয়াছ। একাকে* সঙ্গ স্থরি স্থায় বহুত পুরাষকী 
নারী” শ্রীকবীকু্ী বলিত্বেছেন বহু পুরুতের নারী যে থেস্তা মে 
কাহার সহিত “জরি হাস” "পুডিক্া যর্িবে অর্থাত সহম্বরণ যাইবে, 
ভাব এই ঘে ৰামা দেবতার উপাসক এবং বেশ্া একই প্রকার। 
গরথাতআান। বা পুরুধোতম শ্রীভগবানের সহি প্রেয কক্ক_-বেশ্তার 
সা নানা পুরুষে আসক্ত হইও নাঁ॥ ১৮ 
স্রাম কহত্ত জগবীতে লিগর, কোই ভয়ে ন রাষ। 
কহ কৰীর জিন রাহহি জাগা, তিলক জয়ে অফ কা &" 
সত্রীকঘীর্ী এই বাধী দ্বারা অক্ষৈতকাদীদের কুচ প্রুর্ণল 
করিতেছেন যথা :-লআমি রা, আফি রাম, “আোহং” “শাহ” 
এই প্রকার বজিতে বলিতে জগত্তের লোক নাশ প্রা হইন্গ। 
“কোই ভয়ে ন রা কেহই দাম হইন্ডে গাবিলনা। সকল জীব 
শিব হইতে পাথ্ধে না। কৰীরভ্ী, ফলেন িনি কামকে গ্রভূ অথবা 
- মালিক বলিয়া জান বা উপাসনা করেন তাহারই বর্বকামন। পূর্ণ 
হইখা থাকে ॥ ১৯ ॥ 
“য়াজা রায় ভঙ্গ রহ, রায়ত লীস্থী রাজ। 
রায়ঙ চাহে সব লিমা, তাত্তে ভুয়া জকাজ” ॥ ২৯ & 
জীকীরজী এই বাণী হা! শুনঃরার অদ্বৈত বাীদের ভুল 
প্রদর্শন করিভেছেদ :--“রাআ” ভগবান “কারস” হইয়া রুহয়াছেন ॥ 
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রাক্ষতব অধিকার করিয়া বসিল। “রায়ূত চাহে সক লিয়া” জীবরপ 
রাত সামান্ত ধ্যান ধারণ! কবিরা মনে করে যে সে ভগবানের সকল 
বিভৃতি ও এশবধ্য অধিকার করিয়। লইয়াছে 1 “তাতে ভয়া-অকাজ” 
তাহাতে অকাজ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না বরং জীবরূপ 
রায়তের উপর রাজা রূপ. ভগৰানের ক্রোধ হয় ॥ “রাজ -গৃহ 
ভ্তোজনাদিছু তখৈব দৃষ্ত্বাৎ।” নারদ ভক্তিস্থত্রদূ॥ ২০ ॥ 
“য়া ছুনিয়া ভয়ে বাবরী, অদৃশ্ঠসে বাধে নেহ। 
দৃশ্তমান কো ছোড়িকে, সেবে পুরুষ বিদেহ” ॥ ২১॥ 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন যে এই পৃথিবীর মানবগণ পাগল 
হইয়াছে। ভাহারা “অদৃশ্ত সে বাধে নেহ” অদৃস্তের নিরাকারের 
সহিত “নেহ” স্ষেহ বা প্রেমে আবদ্ধ হয়। দৃশ্যমান-সাকার 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া “লেবে পুরুষ বিদেহ” বিদেহ বা নিরাকার পক্ষের 
সেবা করে। এই বাণী দ্বারা কবীরজী নিরাকার বাদীদের ভ্রম 
প্রদর্শন করিতেছেন। “পর্বত: পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোহক্ষি 
শিরোমুখম্‌ ॥ ২১] ৮ 
প্ধালী দেবিকৈ ভরম ভয়া, ঢুডত ফিরৈ চই্দেশ। 
চড় ঢু়ত মর গয়াঃ মিলা ন নিগুণ ভেশ |৮ ২২৪ 
“খালী দেখিকৈ" শৃক্ত দেখিয়া অর্থাৎ নিরাকার ক্রঙ্গের উপাসনা 
কৰিল “ভরম তমা” ভ্রম হয় ও অবিশ্কাসও হইতে পারে 7 “চুডত 
১৭৯ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


ফিরৈ চই, দেশ” চারিদিগে অঙ্থসন্ধান করিতে থাকে । “ছুড়ত 
চুঢত মর গয়া” অন্থপন্ধান করিতে করিতে মরিয়া যায়। “মিলান 
নিগুণ ভেশুশ নিগুণ ব! নিরাকার ব্রন্গ মিলে নাঁ॥ ২২॥ 


মিথ্যা তাহা। বলিতেছেন ₹-_পরমপুরুষ ভগবান সগুপব্রঙ্গ তিনিই 
লকলের পিতা_-তাহার কথা কেহই মানে না অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের 
সেবায় কেহই রত হয় না। “সেবে পুরুষ বিদেহ্‌” যাহার দেহ নাই 
এমন পুকুষের সেবা করে অর্থাৎ নিরাকার ব্রশ্গের উপাসনা করে। 
কবীরজী বলেন হে জীব; এখনও তোমাদের কেন চৈতন্ত হয় না। 
“ছাড়ো! বুঠসনেহ” নিরাকার ব্রঙ্গের মিথ্যা স্েহ ত্যাগ কর ॥ ২৩৪ 
“বেচুনৈ জগ রচিয়া, সাই হুর নিনার। 
তব আখিরকে বখতমে, কিসকা করৌ দিদার” ॥ ২৪1 
শ্রীকবীরজী এই বাণী দ্বারা মুসলমানদিগের ভ্রম প্রদর্শন 
হে মুললমানগণ? তোমরা বল_ ঈশ্বর নিরাকার, ঈশ্বর যদি 
“কেন” নিরাকার হইতেন তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া জগত 
রচনা করিলেন? প্পাইন্ছর নিনার” অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্যোতি 
লাকার। “তব আখিরকে বখতমে, কিসকা করৌ দিদার”-_যদি 
তিনি নিরাকার হন তাহা হইলে শেষ সময়ে অর্থাৎ আধিরের ওকতে 


১৮০ 


মহাত্মা কবীরের জীবনী 


কেমন করিয়! তোমাদের “ইনসাফ” বাঁ বিচার করিবেন ? মুসলমান 
শান্ত্ে এইরূপ লিখিত আছে ঘে মৃত্যুর পর অর্থাৎ পক্যামত” বা 
মহাপ্রলয়্ের পর "হাসের ময়দানে” ঈশ্বর সকল মানবের “ইনসাফ” 
বা বিচার করিবেন। কৰীরভী মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন. 
যেষদি ঈশ্বর নিরাকার হইবেন তাহা। হইলে কেমন করিয়াই বাঁ 
তিনি জগত রচন| করিলেন এবং কেমন করিয়াইবা তিনি “হাসের 
ময়দানে” তোমাদের “হিসাব” লইবেন? বা ইন্পাফ” বা বিচার 
করিবেন? ॥ ২৪ ॥ 
দ্বারে তেরে রামজী, মিলা কবীরা মোহি । 
তু তো৷ সবমে মিলি রহা ম্যায় ন মিলোহ! তোহি” ॥ ২৫॥ 
্ীভগবান ভীবদ্রিগকে ডাকিতেছেন হে জীব; আমি রামজী 
তোমার দ্বারে দড়াইয়। আছি হে জীব; তুমি আমার সহিত আসিমা 
মিলিত হও। “তু তো সবমে মিলি রহা"তুমিত সকলের সহিত মিলিয়া 
হিয়াছ অর্থাৎ বিষয় বাঁপনায় আবদ্ধ হইয়া আছ। “ম্যায় ন মিলোঙ্গ। 
তোহি”_-এরপ হইলে তোমার সহিত আমীর মিলন হইবে না। 
“পাগল বাশী ডাকে উভরায়। 3 
আম না গেলে নে কেন্দে কেন্দে চলে যাবে মান ভারে ॥ _. 
“ ভু৩ 00৫৭৩ 01050. 09 5০০) ৪0৫ 95 1095০ [5০ 
08090. $ 
০ 10955 হ,০0:৫ 6০ $০], &00 50 139 106 
৩001” 
8 72575. 1২৫1 
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মহাব্বা কবীরের বাণী 


“জো তুম চাহৌ মূঝকো, ছাড়, সকলকী আশ। 
ঘেরা য্যায়লা ভয় রহো, সব কুছ তেরে পা ॥ ২৯ 
প্রীভগবান বলিতেছেন হে জীব; তুমি যদি আমাকে চঃও 
তাহা হইলে আর সকলের আশা ছাড়িয়া দাও। ভূমি আমার দাস 
' হইয়। থাক-_তোমার কিছুরই অভাব হইবে ন!। পৃথিবীর যাবতীয় 
পদার্থ তোমার নিকট আসিবে । 
“সর্ব ধর্মান্‌ পরিভ্জ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বা সর্ধ পাপেভো মোক্ষয়স্তামি মা শুচঃ” ॥ ২৬ ॥ 
“জিহ্বা কো দৈ বন্ধনৈ বহু বোলনা নিবারি ॥ 
লো পরধীদে? সঙ্গ করু, গুরু মুখ শব্দ বিচারি ॥” হ৭॥ 
তোমার জিহ্বাকে বন্ধন কর-_বহু বাক্য ব্যয় নিবারণ কর। 
“সো পরখী লে? সঙ্গ কর” পরী অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন 
বাপরথ করিয়াছেন তাঁহার লঙ্গ কর। সদগুরু মুখ নিত “শব” 
যা রামনাম শব্দ তাহার বিচার কর ২৭ ॥ 
প্সাপ বীছিকা ক্স হ্যায়, মাহুর বারে জায়। : 
_... বিকট নারিকে পালে পরা, কাটি কলেঙ্গা খায়” ॥ ২৮ ॥ 
--সর্পও বিশ্চিকে দংশক করিলে তাহার মন্ত্রআছে। সেবিব 
ঝাড়া যায় ( মাহুর অর্থ বিষ) কিন্তু বিকট মায়ারপ নারীর পালে 
পড়িলে হে জীব; তোমার কলিজা অর্থাৎ স্বদপিও্ড কাটিয়া খাইবে। 
কামিনীতে আসক্ত হইলে তোমার সদয় শৃন্ত হইয়া যাইবে জান ও * 
ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না॥ ২৮ 
১৮২ 


মাতা কবীরের বানী 


পম গন্দ মানৈ নই, চলৈ স্ুর্তিকে সাথ । 
দন মহাবত ক্যা কবৈ, অঙ্কুশ নাহী হাথ ॥” ২৯ ॥ 
দ্রীকবীরস্ী বলিক্তেছেন ষে জীবের মনই মত্ত মাতজের তুপ্য* 

এই মন কখনও গ্রবোধ মানে লা সে কামিদীকাঞ্চনরপ হস্তিদীর 
পশ্চাৎ দৌড়াইভেছে । দীন বেচারা! দাত অর্থাৎ জীবরূপ মানত 
কিকরিবে? তাহার হস্তে রামনামক্প অস্কুশ নাই । দ্বামন্দামরূপ 
অন্কুশছ্বারা মনক্ূপ মস্ত মাতজের সম্তকে আঘাত কন্ধিল লে আর 
হস্তিনীর পশ্ষান্ডে দৌড়াধে না ॥ ২৯॥ 

“সের সুবনা লেইয়ে, ছুই ঢেটীকী আশ ! 

ডেটী ফুট চটাক দৈ, লুফলা চলে লিঘাশ 1” ৩* ॥ 

শুকপক্ষীরূপ জীব লিমুলবৃক্ষরূপ ঘ্বিয়ের লেখা করে। “ই, 

ঢেটীকী আশ” দুই ঢেটী অর্থাৎ ফুল ও ফলের আশাদ। লংলার দুখ 
ও পরোলোকের স্ুঘের আশীয়। শু পক্ষী সিমুল ফল ভক্ষণ 
করিবার অদ্য লিমুক হৃক্ষে উদ্ভিমা পড়ে এবং লিমুল ফলের খোশলার 
উপর চঞ্চু ছারা আঘাড কৰে তখন “ঢেটী ছুটী চটফ দৈ"-. 
অর্থাৎ পিমুল ফলের “ঢেটী” খোশলা চট করিয়া ফাটিয়া যায় তখস 
তুলা বাহির হইয়া শুক পক্ষীর চথচুতে লাগিয়া ঘাম, শুক পক্ষী নিরাশী' 
হইয়া যায়। বিষয় প্ুখে নিরাশ হইয়া জ্গীব উপরোক্ত শু পক্ষীর 
স্তায় পরিতাপ কত্ধিক্ঠে থাকে 1 ৩৯ ॥ 

শ্লিখা পড়ীদে পরে লব, ইয়া গুণ ভজৈ ন ফোই। 

লধৈ পরে ভ্রমজালগে, ডারাইয়া জিয় খোই” | ৬১ 1 


১৮৩ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


শ্রীকবীরজী বলিতেছেন জগতের লোকসকল লেখাপড়া করিয়া 
অর্থাৎ, বেদ, পুরাণ, কোরাণ নানাপ্রকার শাস্তগ্রস্থ লিখন পঠন 
করিয়া, সকলে পড়িয়া রহিল। “ইয়া গুণ তৈ ন কোই” এইগুণ 
কেহই ত্যাগ করিল না অর্থাৎ লেখা পড়া শাস্ত্র বিচার কেহই ত্যাগ 
করিল না। “সবৈ পরে ভ্রমজালমে ডারাইয়া ভিয় খোই” সকলেই 
ভ্রযজালে পড়িয়া জীবন খোয়াইল ॥ ৩১ ॥ 
“কাঞ্চন ভো পারম পরসি বহুরি ন লোহা হোই। 
চন্দন বাস পলাশ বিধি, ঢাক কহৈ নহি কোই” ॥ ৩২ ॥ 
পরশমণি স্পর্শ করিলে লৌহ কাঞ্চণ হইয়া যায়, সে আর পূন:- 
রায় লোহা হয় না। চন্দনের সুগন্ধ বাস পলাশ বা সিমূল বৃক্ষে 
_লাগিলে--সেই অসার বৃক্ষ চন্দন বৃক্ষে পরিণত হয়। প্ঢাক"কহৈ 
নহি' কোই” এ বৃক্ষকে তখন আর কেহ পাক” বা সিমুল বৃক্ষ 
বলে না তাহাকে চন্দন বৃক্ষই বলে। ভাব এই যে জীব ভগবানের 
সেবা করিতে ২ ভগবানের স্বরূপত্ত প্রাপ্ত হয় এবংভগবানের নিত্যদান- 
ও পার্ষদ হইয়া ভগবৎ সন্িধানে বাস করে-_-তখন তাহাকে আর জীব 
_বলাষায় না ॥ ৩২॥ 
“কবীর দিন গবাইয়া ছুনিয়! সিউ, ছুনিয়া না'চালী লাথ। 
পাক্স কুল হাড়া মারিয়া, গাফল্‌ আপনে হাত ॥৮ ৩৩ ॥ 
শিখদিগের আদিগুরুগ্রস্থে এই সকল বাণী লিখিত হইয়াছে ।. 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন__হে জীব; “ছুনিয়া পিউ” এই সংসারের 
পহিত অর্থাৎ পুত্র কলত্রদিগের পালন পোষনের জস্ত তুমি দিন গত 
১৮৪ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 

করিলে। এই সংসার তোগার মৃত্যুর পর সঙ্গে যাইবে না। হে 
গাফিল; অর্থাৎ অলন বা প্রমাদী জীব; তোমার আপন পায়ে 
আপন হাতেই কুড়াল মাঁরিলে ॥ ৩৩ ॥ 

“কবীর সন্ত মুয়ে কিয়া রোইয়ে, জো। আপনে গৃহ জায় ৮ 

রোবহু সাকত বাঁপুরে জো হাটে হাট বিকায় ॥” ৩৪ ॥ 

কোন এক সাধুর দেহ ত্যাগ হইয়াছে সেই জন্ত সকল লোক 

দেই সাধুর জন্ত রোদন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকবীরজী বলিতেছেন 
হে কবীর! সাধুর মৃত্যু হইয়াছে সেন্য তোমরা কেন রোদন 
করিতেছ; সেই সাধু আপনার গৃহে গমন করিতেছেন অর্থাৎ পরমা- 
আর সহিত মিলিত হইবার জন্ত যাইতেছেন । তোমরা মনমুখ 
বিষয়ামন্ত বদ্ধভীবের গন্ডই রোদন কর যে হাটে হাঁটে বিক্রিত হব 
অর্থাৎ নানাযোনী যে ভ্রমণ করিবে তাহার জন্ত রোদন কর সাধুর 
জন্ত রোদন করিও না ॥ ৩৪ | 


“কবীর জাত জোলহ। কিয়া করে, হিরদে বনহ গোপাল। 
কবীর রমইয়া ক মিল, চুকহ সরব জঞ্জাল” ॥ ৩৫ ॥ 
কোন এক ব্যক্তি শ্রীকবীরজী জাতিতে জোলা ছিলেন রিয়া 
স্তাহাকে উপহাস করিয়াছিল এ খ্যক্তিকে শ্রীকবীরভী এই বাণী 
বলিয়াছিলেন “আমি ভাতিতে ভোলা হইলে কি হইবে? আমার 
হৃদয়ে গোপাল বান করিতেছেন। আমি ভগবানের স্বরপত্ব প্রাঞ্চ 
হইয়া সংসারের যাবতীয় জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়াছি” | ৩৫ ॥ 
১৮৫ 


মহাতঝা কবীরের বান্মি 


“কষীর সাধুকী সঙ্গত রহই যবকী ভূমী খাউ। 

হোন হার সো হোয় হ্থায় সাত সঙ্গ ল যাউ” ॥ ৩৬ 

হে কবীর! সাধু সঙ্গে থাকিয়া যবের ভূসি খাও বরং ভাহাও 
ভাল কিন্তু উৎকৃষ্ট ভোজন কিন্বা বস্ত্রের জন্ত ছুষ্ট লোকের সঙ্গে 
যাইও না ॥ ৩৬॥ 

“কবীর কুকুর ভউক না করজ পিঝে উঠ ধায়। 

করমী সদ গুরু পাইয়া জিন হউ লিয়া চুড়ায়” ॥ ৩৭ ॥ . 

হেকবর! মৃত পশুর শু হাড় চর্ধবন করিবার জন্ত যেমন 
কুকুর চিৎকার করিতে করিতে £সেই দিকে ধাবমান হয়। আমিও 
কুকুরবৎ পরস্ত্রী ও পরধন হরণের জন্য এরূপ দৌড়াইতাম কিন্ত 
কামার পূর্ব জন্মের শুভকর্ষ্মহেতু আমি সদগুরু প্রাপ্ত হইয়াছি। 
তিনি আমাকে ছাড়াইয়া লইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ 7 

“কবীর লাগী গ্রীত, সুঙ্গান সিউ, বরজৈ লোক অজান। 

তা সিউ টুটী কিউ বনৈ, জাকে জীয় পরাণ” ॥ ৩৮॥ 

শ্রীকবীরভী বলিতেছেন হে কবীর; সেই *নুজান” পুরুযোত্তমের 
সহিত তোমার "গ্রীন" লাগিয়াছে সেই জন্য প্অস্তান লোক” অজ্ঞানী 
_ ধঙ্গুগণ তোমাকে বজ্জন € ১০১ ০০৫৮) করিয়াছে । তাহার 
সহিত গ্রীত্‌ টুটিয়া বা ভঙ্গ হইয়া গেলে কেমন করিয়া খাকিব। 
যিনি আমার দেহের মধ্যে জীবন ও প্রাণ দিয়াছেল, গ্র্মল উপকারী- 
বন্ধুকে কেমন করিয়া ভুলিব? “(লই )খলের চনে ছাড়িতে 
নারিব, এহেন গুণের লিধি 1” ৩৮ ॥ 
১৮৬ - 


মহা কবীরের বাণী 
“কবীর লারী পিরভুনহারকী, জানৈ নাহী কোয়। 
ক জানৈ আপন ধনী কৈ দাস দিবানা হোয় 1” ৩৯% 
হে কবীর সৃষ্টি কর্তা “সারী” সকল স্ষ্টি রচনা করিয়াছেন) 
অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহা জানে না। “কৈ জানৈ আপন ধনী” পরমেশ্বর 
স্বয়ং জানেন! “কৈ দাপ" ভগবানের দাস বা ভক্তগণ জানেন । 
শ্দবা না হোয়” এই স্থষ্টিতত্ব জানিতে পারিলে সে বৈরাগ্য অবল- 
স্বন করিয়! পাগল হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ 
“কবীর থোটৈ জল মাছলী বীবর মেলিউ জ্রাল। 
টো! ঘনৈ ন ছুট সহ, ফির কর সমুদ্র সমাল |” ৪০ ॥ 
্রীকবীরভী বলিতেছেন হে জীবরূপ মস্ত; অল্প জলে বাস 
করিলে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপসনা করিলে তোমার প্রাপর্পাঁ" 
বীচিবে না। ধীবরব্ূপ যমরাক্ত যখন তোমার উপর মৃত্যুরূপ জাল 
ফেল্সিবেন তখন “টো ঘনৈ” ক্ষুদ্র পুকুর বা ডোবার মধ্যে থাকিলে 
*নছুটসহ” ছুটিতে বা পলায়ন করিতে পারিবে ন1। “ফির কর সমূদ্র 
সামাল” নমুদ্রের আশ্রয় লও অর্থাৎ পরমাআার উপাদন! কর ॥ ৪ ॥ 
“কবীর নমূদ্র ন ছোড়িয়ৈ, জো অতি খার। হোয়। নু 
পোথর পোখর ঢ,ড়তে ভলে! ন কহি হায় কোয় ॥* ৪১ +- 
শ্রীকবীরজী বলিতেছেন হে জীবরূপ মৎস্য ! এ সমুদ্র ছাড়িওনা 
_ধদিও সমুদ্রের ভল অতিশয় “থারা” লবণাক্ত তবুও সমুদ্র ত্যাগ 
করিও না। ভাব এই যে পরমাত্মার উপাসনা কঠিন হইলেও 
তাহা ত্যাগের যোগ্য নহে। “পোখর পোখর ঢুড়তে” যদি ক্ুপ্র২ 
১৮৭ 


মহাত্মা কবীরের বাণী 


পুকুর অনুসন্ধান কর তাহা হইলে “ভলো৷ ন কহি হ্যায় কোয়” 
তোমাকে কেহ ভাল বা! বুদ্ধিমান বলিবে না ॥ ৪১॥ 

“কবীর গরব ন কী জিয়ে দেহী দেখ সুর । 

- আজ কাল ত্যজি জাহু গে জিউ কীচুরী ভূজঙ্গ 1” ৪২ ॥ 

হে কবীর! তোমার দেহ "সুরক্গ” সুত্রী দেখিয়া গর্ব 

করিও না। সর্প যেমন তাহার "কাচুরী” খোশা ফেলিয়া চলিয়া 
যাঁয় আর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে না । আজ হউক কাল হউক 
তুমিও সর্পবৎ তোমার এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ॥ ৪২ ॥ 

“কবীর তা মিউ প্রীত, কর জাকা ঠাকুর রাম। 
ৃ পণ্ডিত রাজা তূপতি আবে কৌনে কাম ।” ৪৩ ॥ 
 শ্রীকবীরভী বলিতেছেন »জাকা ঠাকুর রাম” ভগবানই যাহার 
আরাধ্য দেবতা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভক্ত তাহার সহিত "গ্রীত” 
কর। ভগবানের উপর যাহাদের ভক্তি নাই-_-এমন পণ্ডিত, রাজা, 
ভুপতি তাহাদের সহিত মিত্রতা করিলে কি কাজ হইবে? ॥ ৪৩॥ 

“কবীর সুথ ন ইহ জগ করহ জো বহুত মিত্‌। 
-. জো চিত রাখহ এক পিউ তো সুখ পাবহ নিত” ॥ ৪৪ ॥ 
হে কবীর! এই জগতে বু লোকের সহিত্ভ মিত্রতা করিয়া 
সুখ পাইবে না। ষর্দি চিত্ত সেই এক পরমেশ্বরের উপর রাখিতে পার 
তাহ! হইলেই নিত্য নুখ প্রাপ্ত হইবে। ॥ 8৪ ॥ 

“কবীর দুনিয়াকে দোখে মুয়া, চালত কুলকী কান। 

তব কুল কিসকা৷ লাজসী জব লে ধরহ মসান” ॥ ৪৫ ॥ 
১৮৮ 


মহাত্সা কবীরের বানী 


, শ্রীকবীর জী এক দিবন এক ব্যক্তিকে হরি ভক্তির উপদেশ দিতে 
ছিলেন। এ্রব্যক্তি কবীর জীকে বলিলেন যে “দেখুন কুলের রীতি 
অনুসারে চল! কর্তব্য।” এই কথা শুনিয়া কবীর জী বলিলেন তুমি 
“ছুনিয়াকে দোখে মুয়া” এই সংসারের কর্ধা মার্গ অবলম্বন করিয়াই 
সেই দোষে মরিলে। তুমি কুল লজ্জা রক্ষা করিয়া চলিতেছ। আমি: 
তোমাকে জিজ্ঞাম। করি--যে দিন তৌমাকে “মসান” অর্থাৎ আশানে 
লইয়া! যাইবে তখন প্রস্থান অপবিত্র বলিয়া__জাত্যাভিমান কিশ্বা কুল 
লজ্জা করিয়! এ স্থান হইতে কি তুমি উঠিয়া আসতে পারিবে ? 86৫1 

“কবীর হজ কাব হাম জায় থা আগৈ মিলিয়া খোদায়। 
নাই মুঝ সো লড় পড়িয়া তুৰৈ কিন করমায়ী গায়” ॥ ৪৬ ॥ 
কয়েকজন মুসলমান মক্কায় হজ্জ করিতে যাইতে ছিলেন-__তাহা- 
দিগকে ব্যঙ্গ চ্ছলে শ্রীকবীর জী ভজনের উপদেশ দিতেছেন:__ 
7 হে কাজীগণ ! আগি হজ যাত্র! করিয়! কাবায় ( মক্কায় ) যাইতে 
-ছিলাম “আগৈ মিলিয়। খোদায়” পথে খোদার সহিত আমার দেখা 
বা মিলন হইল । মিলন হওয়ার পরেই “মাই মুঝ সো৷ লড় পড়িয়া” 
সাই অর্থাৎ খোদা আমার সহিত লড়াই করিতে লাগিলেন এবং রাগ 
করিয়। বলিলেন “তুঝৈ কিন ফরমায়ী গায়” তোমাকে হজ করিস, 
যাওয়ার কথা কে বলিল? ভাব এই যে ভক্তি ত্যাগ করিয়া মক্কার 
ধুলা উড়াইতে যাইতেছ কেন? ॥ ৪৬॥ 
“কবীরা ঘানী গীড়তে সদগুরু লিয়ে ছুড়ায়। 
পড়া পুর বলা ভাবনী' প্রগট হোয়ী আয়” ॥ ৪৭ ॥ 
১৮৯ 


মহাস্তা কবীরের বাণী 
শ্ীকৰ'র জী বলিতেছেন--যে আমি যদি উত্তম গুরু প্রাপ্ত না 
হইতাম তাা হইলে সংসাররূপ কলুর ঘানীর মধ্যে ভিলবৎ পিফিত 
হইতাম অর্থাৎ নরকে পতিত হইতাম। সদগুরু আমাকে ছাড়াইয়া 
লইয়াছেন। আমার পূর্ব জন্মের শুর কর্্দের ফল ইহ্‌ জন্মে প্রগট 
হইয়াছে জদন্ুলারে এইরূপ সাগগুরু প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৭ ॥ 
পিন ঢুড়া তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ। 
হাম বৌরা ঢড়ন গয়া, রহা কিনারেবৈঠ” ॥ ৪৮ ॥ 
শ্রীকবীরদী বলিক্ছেন যে এই ভক্তি রত্ব খিনি অঙ্গনন্ধান করি- 
য়াছেন, গভীর্প জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও তিনি তাহা লাভ 
করিয়াছেন; আমি মূ; সেই রতু অনুসন্ধান করিভেছিলাম। কিন্ত 
সেই সমুন্রের গভীর জলে আমি ডুব দিলাম না কেবল কিনারায় 
বসিয়া রহিলাম | সাধক রাম প্রসাদ বলিরাছেন £-- 
“রত্বাকর নয় শূন্ত কখন, ছু'চার ডুবে ধন না পেলে | 
রাম প্রনাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে ।” 
এ 3৪95, 8170. 6 91121] হা)0 1 00০০৮, 1804 1 910211 
7০৪ ০০06৭ 0170 5০০৮ মহাত্মা! ঈশা ॥ ৪৮॥ 
“ইয় মন তো শীতল ভয়া জব উপজা ব্রহ্গজ্ঞান | 
জেহি বৈ সন্দর জগ জরৈ পো পুনি উদক সমান” ॥ ৪৯ ॥ 
শ্রীকবীর জী বলিতেছেন যে খন আমার ত্রক্গজ্ঞান “উপজা” 
উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ আমীর মনের সঙ্ক্প, বিকল্প সকলই দূর 
১৯০ 
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হইয়া গিক্াছে। আমার সংষারের তাপ “ছুঃখত্রয়” মিটিয়া গিয়াছে! 
পজেহি বৈ সন্ধর” অর্থাৎ যে অগ্রি অর্থাৎ ব্রহ্গাপ্রি জগৎ দগ্ধ করিয়া 
ফেলিতেছে স্তাহা এক্ষণ আষ'র নিকট “উদক” জলের ' সমান 
হইয়াছে । ভাব এই ষে ক্রক্াপ্সিতে আমার বিষয়বাধনা দগ্ধ হইক্স রি 
ভক্ম হইয়া গিয়াছে । এখন্‌ সেই ব্রহ্ষাগ্নি আমাকে তাপ প্রা্গন ন্( 
করিয়া--আমার যনকে শীতল করিয়াছে। 
“ত্রদ্মতৃতঃ প্রমন্্াত্থা ন শোচতি ন কাঙ্খতি! 
সমঃ সর্কোষু ভূতেষু মদ্তক্তিং ল্ভতে পরাম্‌*॥ ৪৯ ॥ 
“পৈঠা হবার ঘর ভিতরে, কৈঠা স্থাস় দাচেত। 
জব জ্যায়সী গতি চাহতা, তব ত্যায়পী মতিদেত৮ ॥ ৫০ ॥ 
ভগবান জীবের দেহের মধ্যে “পৈঠা হায়” প্রবেশ করিয়াছেন । 
“বৈঠা হায় সাচেত” ঝি চৈতক্ক রূপে জীবের হৃদয়ে বসির্ত 
আছেন। জীব যখন তীহার নিকট যে গতি প্রার্থনা করিতেছে। 
তিনি,তাহাকে সেইরূপ মতি প্রাদান করিতেছেন। জীব অণু চৈতন্য 
ভগবান বিভূ চৈতন্য। ভীব বখন যে কর্মের সম্মুখ হয় তখন 
ভদবান চৈতন্য শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহার মতি ও বৃদ্ধি 
করিয়! দিয়! থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের বিনা ইচ্ছায় জীব কিছুই”. 
করিতে পারে না।  “কর্তৃত্বং করণত্বং চ স্বভাব শ্চেতনা. ধূর্ত 
যত্প্রনাদাদিসে সন্ভি ন সন্তি যছুপেক্ষয়া” ॥ ইভিশ্রতি ॥ ৫০ ॥ ৯ 
“পাচ বরোবর তপ নহী, ঝুঠ বরোবর পাপ। 
জাকে ভীতর সীচ হ্থায়, তাকে ভীতর আপ” ॥ ৫১ ॥ 
২৯১ 
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সত্যের বরোবর” ন্যায় তপস্া নাই। মিথ্যার ন্যায় পাপ 
নাই। যাহার ভিতর সতা রহিয়াছে--ভগবান তাহার ভিতর 
আছেন। “সত্যেন লভন্তপসা, হেষ আত্মা।” “সত্যমেব জয়তে 
নানৃতং সতোন পথা বিততো! দেব যাঁনঃ” ॥ ৫১ ॥ 

দ্বার ধনীকে পড়ি রহৈ, ধকা ধনীক৷ খাঁয়। 

কবহুক ধনী নিবাজি হ্যায়, জো৷ দ্বার ছাড়ি ন জায়” ॥ ৫২ ॥ 

সেবক বা সাধক যদি স্ধনী” অর্থা প্রতূর ছারে পড়িয়া থাকেন 
ও সর্বদা.প্রতুর ধাক্কা খাইতে থাকেন। তিনি যদি ছার ছাড়িয়া 
না যান তাহা হইলে প্রভু কখনও না কখনও এক দিন তাহাকে দয়া, 
'করিবেনই ॥ ৫২ ॥- 


ইতি মহাত্মা কবীরের বাখী সমাপ্ত ॥ 





